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টুমুত্রতের উৎসচিন্ত 
দীনেন্দ্রকুমার সরকার 


“আমার কোনকথাই শেষ কথা নয়। সত্যসম্ধী এতিহাসিকের কাছে শেষ 
কথা কিছু নাই। তাহার সব কথাই 98961110626 ৬10) 09৮), মাত্র ।” 
ডঃ নীহাররঞ্জন রায় ৫ বাঙালীর ইতিহাস € আদিপর্ব ) 





প্রাণ জিনিষট। বড়ই রহস্যময় । সেষানেবার তা ভাল করেই নেয় 
অথচ বৃথা ভার সে জমিয়ে রাখেনা । য৷ কিছু প্রাণের পক্ষে অনাবশ্যাক 
তা সেস্বচ্ছন্দে ত্যাগ করে (০8101108610 )। শরীর যখন এই শক্তি হারায় 
অর্থাৎ যা ত্যাজ্য ত1 ঠিকমত ত্যাগ করতে পারেন! তখনই নানা ব্যাধি ও 
দুর্গতি এসে তাকে ঘিরতে থাকে । বাংলাদেশ চিরদিনই এই ব্যাধি হতে 
মুক্ত ছিল” । ১ 

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিকে সামনে রেখে নিঃসংশয়ে বলা চলে যে 
সামাজিক-অর্থ নৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে যে কোন আচার অনুষ্ঠান তার 
রূপ পরিবর্তন করে । প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে ব্রত-অনুষ্ঠানগুলি 
মিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে রূপ পরিবর্তন করে চলে বলেই সমকালীন 
জীবনেও তাদের বেমানান লাগেন1। কিন্তু এই ব্রত পাবগসমূহ প্রথম স্তরের 
লৌকিক জীবনচর্ম1! থেফে উঠে এসে পৌরোহিত্যের শান্ত্রানুশাসনের (শান্ত 
শাস্‌+্রন্, বিধি নিষেধের নিয়ম ) বেডাজালে আটক পড়ে; তখন তান্র 
প্রাণস্পন্দন হারিয়ে গিয়ে এসে ঈীভায় মেখানে অনুষ্ঠান সর্বস্থত]। 

প্রসঙ্গত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি বক্তব্যও স্মরণীয় ঃ 

“..উত্তরকাঁলে, যক্, ছন্দ আর সামগানের অর্থই বদলায়নি, বদলে 
গিয়েছে...দেবতা নামের তাংপর্যও ।--'পুর্বপুরুষের! এককালে ষে পর্যায়েই 
জীবনধারণ করতেন আর তা-ই তাদের পরবর্তাকালের রচনাতেও সে 
পর্যায়ের ধ্যানধারণার স্মারক কিছু কিছু থেকে গিয়েছে।” ২ 

দুজনের ছুটি উক্তিই টুস্ব্রত ও গান সম্পর্কে প্রযোজ্য । যেহেতু পৌরো- 
হিত্যের অনুশাসনের বাইরে, তাই টুথ প্রতিনিয়তই চলমান জীবনকে 
স্বাগীকৃত করে চলেছে । পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম সীমাত্তবর্তী ও তৎসন্সিহিত 
অঞ্চলে টুমু উৎসব দুর্গোংসবের যতই প্রাণচঞ্চল। গ্রহণবর্জন প্রাণের ধর্ম । 


এইধর্স একদিকে যেমন চল্মানত1 আনে, অন্তদিকে তেমনি মূল ব1! উৎসচিত্তায় 
জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। টুসু-উৎসবে তেমনি "ঘটেছে । 


আরও একটি দ্রিক আছে। সেটি হচ্ছে ব্রতের বা উৎসবের আঙ্গিক- 
উপকরণের । আমরা যখনই কোন ত্রত-উৎসব সম্বন্ধে চিন্তা করি তখনই 
তাকে শাস্ত্রান্মোদনের আলোকে দেখতে চাই বা যাই। ভুলে যাই যে 
যেকোন (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ) উৎসবই লৌকিক জীবন থেকে উঠে এসে 
প্রয়োজন অনুসারে শাস্ত্রের বাধনে আটক পড়ে পরধর্তীস্তরে । যে সব 
ব্রত এর আওতার বাইরে থেকে ষায় তাদের মধ্যে শাস্ত্রের তথাকথিত 
শুচিত] আশা কর] বৃথ1। ব্রতিনীদের মানসচিভ্তাই সেক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়; 
শান্ত্রশুচিতা নয়৷ টুম্বৃতে এই অশাস্ত্রীয় ব্যাপারটা প্রকট । 


টুসু ব্রতের আঙ্জগিক-উপকরণ প্রসঙ্গে আলো'চন1! করতে গেলে যে দিক- 
গুলে চখে পড়ে তাদের মধ্যে প্রথমেই আসে মূর্তির কথা । আজকাল 
অনেক জায়গাতেই একটি মানবীমূত্তি তৈরী করে টুসুত্রত সম্পন্ন হয়ে থাকে । 
কিন্তু প্রায় সব গবেষকই একবাক্যে স্বীকার করেছেন ষে ট্ুসুর মৃত্তি অতি 
আধুনিককালের অবদান। প্রাগাধুনিক চিন্তায় টুসুত্রতে মৃতি প্রসঙ্গে যে 
দিকগুলো পাওয়া যায়, তারা হল মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ £ 


একটি মাটির সরাকে পিট্রলির গোলা দিয়ে সাদা রং করে লাল আর 
সবুজের ফৌঁটা দিয়ে চিত্রিত করে তাতে তৃষ ভর্তি করে দেওয়। হয়, | ৩ 
কোন কোন অঞ্চলে অকলঙ্ক মাটির সরাতে বেগুন পাতা বিছিয়ে তার 
ওপর গোবরের নাড়ু তৈরী করে রাখতে হয়। প্রত্যেক নাড়তে সিচ্ছুরের 
ফোঁটা এবং দৃর্বা গুজে দিতে হয়। তার .ওপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় তুষ- 
কুড়ো। ৪ কোথাও মাটির সরাকে সাদ! রং করে তাতে সিন্দুরের পঞ্চাঙ্থালিক 
দেওয়] হয় । তারপর তৃষ ভর্তি করে বকনা বাছুরের গোবরের গুলি পাকিয়ে 
দেওয়া! হয়।& কাচা গৌবরের সঙ্গে তুষ মিশিয়ে গুলি করে দেওয়ার 
রীতিও আছে । এক্ষেত্রে গোবর আবার অশস্বতবংসা গাভীর হওয়া চায় ।৬ 
কোথাও বা বকনা বাছুর চায়, এড়ে হলে চলবে না। 


কোন কোন অঞ্চলে প্রত্যেক ব্রতিনীর নিজস্ব টুস্বর ঘট পাতা হয়। 
পোরকুল. অঞ্চলে (বা অন্তর) কিছুদিন আগে পর্যন্ত মাটিতে গর্ভ 
কেটে টুস্কু পুজা হুত। পুরুলিয়ার গ্রামে এখনও কোন কোন গ্রামে 


২ 


বাড়িতে তুলসীতলায় মাটি কেটে গর্ভ করে তাতে তৃযু পুহ্থা হয়।৭ 
গতে গোবরও থাকে ! 

কোন কোন অঞ্চলে কয্নেকটি শালকাঠি বা দাতনকাটা একটি ঠোঙাঁর 
মধ্যে রেখে ফুল দিয়ে পুজে। কর! হয়। ৮ 

টুস্ব প্রতীকব্ূপে “আলোখনলা'ও থাকে । 

এই প্রতীকগুলোর সঙ্গে আরও তিনটি দিক টুসৃত্রতে লক্ষণীয় । প্রথমত 
চৌড়ল বা] চোঁড়ল বা চৌদক্লী। পৌষের যে একমাস ধরে উৎসব তথা ব্রত 
চলে তাঁর সব সময়-ই এটি থাকেনা । পৌষ সংক্রাস্তির মাত্র কয়েকদিন 
আগে এটিকে এনে ট্ুস্ব আসনের কাছে রাখ! হয় এবং ভাসানের দিন এতে 
টুসমৃতি অথবা ট্ুসুসরাকে ভাসান দিতে পুকুরে অথব1 নদীতে নিয়ে যেতে 
হয়! কোন কোন গানে দেখা যায় ভাসান-উংসব হত টখাড়ে €- প্রান্তরে ঃ 
টুস্ব ভাসান/পরব টশড়ে/টুস্বর গানে/মন মাতে)। ৯ 

আর একটি টুস্ব প্রতীক এঁ সরারই অন্যতর রূপ টুসুখল1। একতলা, 
দোতল। বা তিনতল। এই “খলা" গুলোতে প্রদীপ সাজিয়ে দেওয়া হয়। 
প্রদীপের সংখ্যা কত হবে এটার কোন নিশ্চয়তা নেই, কারণ, মূলে কত ছিল 
তা-ও নিদিষ্ট জানা নেই। 

তৃতীয় দিক হচ্ছে টুসুর ভেলা1। এই ভেলাতে করে ট.সৃ-খলাখলো 
নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়৷ হয় (তের চূড়া ভেল। তুয়ুর প্রদীপখল! 
তাতে গে! )। ১০ 

বিভিন্ন ফুল দিয়ে ট.সু্ক সাজানো হয়। এর মধ্যে বিশেষ করে আছে 
বাঁক, সরষে, মূলো, পদ্ম, জবা, গাদা । টুম্থ গান (বা ছড়ায় আরও ছুটি 
ফুল বারে বারে ঘুরে এ্সেছে--তিল এবং করবী )। 

টুসু (পৃজায়) উৎসবে বা! ত্রতে প্রচলিত শান্ত্রানুমোদিত নৈবেদ্যবিধি 
নেই। মূলো-মুড়ি যাহোক ফলমূল নৈবেদ্য হিসাবে রাখা হয়। তথাকথিত 
নৈবেদ্যের প্রাধান্য না থাকলেও পিঠেপুলি টসু ব্রতের অন্ততম অঙ্গ । তিল পিঠা 
তৈরীতে অবশ্যই থাকে । 

টুসুব্রতের অন্থতম প্রধান উপকরণ ছড়া। কোন অঞ্চলে মেয়ের! 
“সার! পৌধমাস ধরে প্রতি সন্ধ্যায় করে টুসৃমনির গান”; কোথাও বা ণউঠানের 
একট! অংশ নিকিয়ে তেষাল। সরা নামিয়ে প্রদীপ ছেলে শীতার্ত কণ্ঠে পা 
আরম্ভ হয় নিত্য শেষ রাত্রে ।, এক কথাপ্ন এটি রাত্রির উৎসব ; সে সন্ধ্যায়ই 
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হোক আর ভোরেই হোক । কেউ বলেছেন, 'সকাঁলবেলণর ব্রত এটি |, 
পাড়ার কোন একটি বিশেষ বাড়িতে ত্রতিনীর1 সমবেত হয়ে পুজে৷ করে। 


কোন দেবতা ত1 এখনও নির্দিষ্ট না হলেও তুযুগণনে শিবের আবির্ভাব 
কেন বারবার ঘটেছে? £ ১৭--এমন প্রশ্ন আছে । শিব যেমন টুস্ু গানে বারে 
বারে আসেন তেমনি আসে “ছাতা” । পোৌষালি উৎসব টূসর গানে বসন্তের 
বারতীবাহী কোকিলের কুহু কেন শোনা যায়? 
অবনীন্দ্রনাথের মতে এটি “খেত উর্বর করে তোলার ব্রত।” ডঃ আশুতে'ষ 
ভট্টাচাঁধের মতে এটি শঙ্যোংসব। ডঃ নীহাররঞ্ন রায়ের মতে--কৃষি- 
সংক্রান্ত প্রজনন শক্তির পুজা। আবার কারো মতে-এ পূজা লক্ষ্মীরই 
পৃূজ1। ১২ তুষ (তুঁষলি) ত্রতে কেউ কেউ একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী- 
দেবতার কল্পনা করেছেন। ১৩ শ্রীশরংচন্দ্র রায়ের আলোচিত উষা বা 
ওযা ব্রত থেকে টুস্বু এসেছে-এমন চিন্তাও কেউ কেউ করেন। ১৪ শ্রীযুক্ত 
রামশঙ্কর চৌধুরী সংকলিত একটি গানে পরোক্ষভাবে বষ্ঠীদেবী এসেছেন 
(টুস্থমীকেও কিনে দিবেন/যাইট. ( ষষ্ীব্রত) কৈরবার ভাল1)। ১৫ কেউ 
কেউ এমন কথাও বলেছেন ষে ট্ব্রতে “দোল বা বসন্ততব্রতের প্রভাব 
লক্ষ্য” কর! যায়। টুস্থু লক্ষ্মীরই পূজা । এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা 
দরকার যে বারমাসে যেমন তের যষীর ত্রত হয় তেমনি তের লক্ষ্মীর প্রচলনও 
আছে বাংলার কোন কোন পল্লী অঞ্চলে | 


টুন্থ মুলত পৌঁষালি উৎসব । অন্ত্রানের সংক্রান্তির দিন টুর প্রতিষ্ঠা । 
পৌধষ-সংক্রান্তিতে বিসর্জন । সন্ধ্যাবেলায় মেয়েরা, বিশেষ করে পাড়ার 
কুমারী কন্তাকুল একটি বিশেষ বাড়িতে জড়ো হয়ে টুস্ুর গান গায়। সারা 
মাস ধরে এমনি করে গানের মধ্য দিয়ে কুমারী-মনের কামনা-বাসনাগুলিকে, 
টুস্ব-উৎসবকে কেন্দ্র করে, উজাড় করে দিয়ে টূজ্ুর ভাসান দেয় তার।। 
ভাসানের আগের দিন হয় টুসুর স্বাদ" (সাধ-ভক্ষণ ) অনৃষ্ঠান। কোথাও 
কোথাও সাধ-এর পরিবর্তে বিসর্জনের আগের রাত্রে হয় “জাগ্গরণ-উৎসব" | 
টুস্ব-উৎসবের বিশেষ করে এই সময়ে আদিম ও অমাজিত রূপ একট, বেশী 
মাত্রায় প্রকট হয়ে উঠতে দেখা! যায়। ১৬ জাগরণ-উৎসব মুলত বাসর 
সজ্জাঁকে কেন্দ্র করে বাসর রাজেই হয়ে থাকে। ভাই জাগরণের রাত্রির 
আনুষ্ঠানিক দিকগুলোকে "কেন্দ্র করে মাঁধের পরিবর্তে বিবাহ কল্পন1 করা 
অস্বাভাবিক নয় । 


“তুধুর খল ভাসিয়ে অবগাহন স্রান সেরে উদ্ভে আসে ত্রতচারিণী। 
ছেলেরা খড়, বাঁশ, পাটকাঠি বেঁধে বিরাট গাঁছ তৈরী করে রাখে অথব। 
“মটাড়াঘর*। তাতে আগুন দিয়ে বহ্ু্যুংসব চলে এবং আগুন পোহায় 
ব্রতচারিণীর। । মকর পাতানো চলে ।” ১৭ 


মেদিনীপুর অঞ্চলে টুসু প্রধানত তিনদিনের উৎসব১৮ ( দুর্গাপৃজাও মূলত 
তিনদিনের । ষষ্ঠী বোধনের দিন; বিজয়! দশমী বিসর্জনের ৷ পৃজা হয় 
সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী তিথিতে )। 

টুন যদি শান্ত্রানুমোদিত উৎসব হতো! তবে তার আঙ্গিক প্রকরণের 
দিনগুলোতে একটা নিয়ম নির্দেশ দেখতে পেতাম । তখন 'আর্ষীকরণের, 
ফলে এখানকার অনেক উপাদাঁন-উপকরণই হয়তো বাদ পড়ত (যেগুলোর 
তাৎপর্য খুঁজে পাওয়। কিন )। তথাকথিত আর্ধীকরণ যখন হয়নি, আঙ্গিক 
' উপকরণসমূহে যখন এখনও পোৌরোহিত্যের প্রলেপ পড়েনি তখন এদের 
পেছনে কী ধরণের মানসিকতা কাজ করেছিল, ব্যবহারের প্রাথমিক স্তরে, 
তা খুঁজে দেখ! যেতে পারে । 


“নান জঞ্জালের মধ্য থেকে খাঁটি ব্রতের চেহারাটির একটা আদর্শ 
বার করে আনতে হলে শুধু এদেশের ব্রতগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে ফল 


হবেনা, পৃথিবীর সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে ব্রত-অনুষ্ঠান কিভাবে চলেছে 
তার ইতিহাসগুলিও দেখ! চাই 1৮১৯ 


অবনীক্্রনাথের এই বক্তব্যকে সামনে রেখে ট্ুসৃত্রতকে বিচার বিশ্লেষণ 
বা আলোচনা! করলে অনেক বেশী ফল পাওয়া যেতে পারে । যেমন, 
টুস উৎসব প্রতি ঘরে হয়না । পাঁডার কোন একটি বিশেষ বাড়িতে বা স্থানে 
এটি হয়ে থাকে । আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি শিবৰপুজোর জন্ধ আমাদের 
পাড়ার মেয়ের! সবাই এসে আমাদের বাড়িতে জড়ো হতেন। কেবল 
শিবচতুর্দশী ত্রতই. নয়, সূর্ধপৃজী, উদ্ধীর*ণ্ডী এমনি বহু মেয়েলি ব্রত 
ছিল যেগুলি নিজস্ব গৃহে করণীয় ছিলনা । কখনও পুকুর ব1 নদীর ঘাটে, 
কখনও কোন এক নিদিষ্ট পুরোহিতের বাড়িতে এরা ব্রতিনীদের যৌথ 
৬চেষটায় 'অনুষ্ঠিত হত। 

এই চিত্র শুধু আমাদের দেশেরই নয় । প্রাচীন রোমেও এই একই রীতি 
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ছিল। 'বোনাদেয়া' একাস্তভাবে নারী সম্াঁজেয় দেবী। পয়ল। মে ভারিখে 
কোন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে দেবদাসীরাই কেবলমাত্র এই পুজ্বার 
পরিচালন। করত । সেখনে পুরুষের প্রবেশ ছিল একান্তভাবে নিষিদ্ধ । 
রোমে যখন বোনাদেয়। পুঙ্জিতা হতেন তখন রোমক সভ্যত' উন্নতির 
শীর্ষে। কিন্তু এই পৃজার জন্মতো তখন নয়। বিশেষ করে ব্রত্ধিনীদের 
ফৌথ উপাসন। পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয় মানব সভ্যতার সেই মুগকে 
যখন ব্যক্তি নয়, গোষ্ঠীচেতনাই বড। টু উৎসবও এর ব্যতিক্রম নয় । 
মেল্পের৷ সমবেতভাবে টুসুপৃজো করছে। টুসুগানেও বারেরারে আমাদের 
শবদটিই প্রযুক্ত হয়েছে, 'আমার" নয় । 
মে যাই হোক, যেহেতু টুসুত্রতে আঙষীকরণ বা আর্ধীভবনের ভাৰ 
সুম্পন্ট নয তাই কেউ কেউ অনুমান করেন--আধপ্রভাব বিস্তৃত হবার 
আগে থেকেই টুসু উৎসব এদেশে প্রচলিত ছিল ।২০--এই সমস্যা সমাধানের 
চেহ্টা করতে গেলে রাঢ়বাংল। ব1 তৎসন্নিহিত অঞ্চলের জনগো্ঠীর মোটা ম্বট 
পরিচয় নেওয়া আবশ্যক । | 
“নৃতত্ববিদের1! মনে করেন ভারতীয় জনসৌধের প্রথম স্তর নিগ্রিটে৷ বা 
নিগ্রোবাটুজন ।.."বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে রাজমহল পাহাড়ের বাগীদের 
মধ্যে, সুন্দরবনের মংস্যশিকারী নিম্নবর্ণের লৌকেদের মধ্যে, ময়মনসিংহ 
নিম্ববঙ্গের ,কোন কোন স্থানে কচিং কখনও, বিশেষভাবে সমাজের 
লোকেদের ভিতর, যশোহর জেলার বাশফৌড়দের মধ্যে মাঝে মাঝে যে 
কৃষ্ণাভ, ঘনশ্যাম বর্ণ, প্রায় উর্ণাবং কেশ, পুরু উল্টালে। ঠোট, খর্ককায়, 
অতি চ্যাপ্টা নাক লোক দেখিতে পাওয়া খায়, তাহাতে নিগ্রোবাটু 
রক্তেরই ফল বলিয্না মনে হয্স। নিগ্রোবাট্ুদের এই বিস্তৃতি হইতে 
অনুমান কর] চলে যে,'এক সময় ওই জাতি ভারতবর্ষে এবং বাংলার 
স্থানে স্থানে সুবিস্তৃত ছিল 1... ্‌ 
“নিম্ববর্ণের বাঙালীর এবং বাংল।র আদিম অধিবাসীদের ভিতর যে 
জনের প্রভাব সবচেয়ে বেশি, নরতত্ববিদের! তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন 
আফি অস্ট্রেলীয় (91০/০-/১5091010) | তাহার। মনে করেন যে, এই 
জন একসময্স মধ্যভারত হইতে আযম করিম] দক্ষিণ ভারত, সিংহল 
একেবারে অস্ট্রেলিয়া পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল ।'."ব্তমান বাংলাদেশের, বিশেষ- 


ভাবে রাঢ় অঞ্চলের সাওতাল, ভূমিজ্ত, মৃণ্ডা, বীশফ্কোড়, মালপাহাড় 
প্রভৃতির যে আদি অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে সম্পৃক্ত, এ অনুমান নরতত্ব বিরোধী 
লয়া । 
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“ভারিতবর্ষের জনবহুল সমতলম্থানগুলিতে যে জনের বাস তাহাদের 
মধ্য হইতে পুর্বোক্ত আদিম অধিবাসীদের দেহলক্ষণগ্লি বাদ দিলে 
কয়েকটি বিশেষ দেহলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই জনের লোকেরা দেহ- 
দৈষ্ধ্যে মধ্যমাকৃতি, ইহাদের মুণ্ডাকৃতি দীর্ঘ ও উন্নত, কপাল সংকীর্ণ, মুখ 
খর্ব এবং গশ্তাস্থি উন্নত, নাসিকা লম্বা ও উন্নত কিন্ত নাসামৃখ প্রশন্ত, 
ঠোঁট পুরু এবং মুখগহবর বড়, চোখ কালো এবং গায়ের চামড়া সাধারণত 
পাতল। হইতে ঘন বাদামী ।...বাংলাদেশেও উত্তম ও মধ্যম সংকর এবং 
অন্তযজ-পধায়ে 'ষে দীর্ধঘমুণ্ডের ধার! দেখা যায়, তাহাও মুলত 'এই নর- 
গো্টীরই দান।...বিরাজশঙ্কর গুহ্মহীশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন 
যে, একসময় এই দীর্ঘমৃণ্তী গোষ্ঠী উত্তর আস্কিকা হইতে আরম্ভ করিয়া 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম দেশগুলি পর্ধস্ত বিস্তৃত ছিল; পরে নব্যগ্রস্তর যুগে 
ইহার। ক্রমশ মধ্য-দক্ষিণ ভারতে বিস্তৃতি লাভ করে এবং এইসব দেশে 
আদি-অস্ট্রেলীয়দের সঙ্গে ইহাদের কিছু রক্তের সংমিশ্রণ ঘটে । 


“এই সদ্যকথিত জন ছাড়া আরও দুইটি দীর্ঘমৃণ্জন কিছু পরবর্তীকালেই 
ভারতবর্ষে আসিয়1 বসবাস করিয়াছিল বলিয়। মনে হয় 1... 


উপরোক্ত দীর্ধঘমুণ্ডজনেরা যে জনস্তর গড়িয়া তুলিয়াছিল, উত্তর 
পশ্চিম হইতে তাহার উপর এক গোলমৃণ্ডজন আসিয়া! নিজেদের রক্ত 
প্রবাহ সঞ্চালিত করিল |... ইহাদের সঙ্গে পূর্-ইউরোপের দীনারীয় এবং 
কতকাংশে আর্মানীয় জাতির সম্বন্ধ সুম্প্ট। এই জাতিই লাপোং রিজলী, 
লুস্সাঁন এবং রমাপ্রসাদচন্দ কথিত আযালপাইন (11017০-/11১1045) নর- 
গোষ্ঠী, বিরাজশঙ্কর গুহ কথিত ত্যাল্‌পো-দীনারীয় নরগোষ্ঠী, ফন্‌ 
আইকৃস্টেডেট্-কথিত পশ্চিম ও পূর্ব ব্রাকিভ' বা গোলমুণ্ড নরগোরঁঠী, 
বাঁঙলাদেশের উচ্চবর্ণের ও মধ্যম সংকর বর্ণের জনসাধারণের মধ্যে যে 
গোল ও মধ্যম মুণ্ডাকৃতি তীক্ষ ও উন্নত এবং মধ্যম নাসাকৃতি ও 
মাধ্যমিক দেহদৈর্ধ্যের লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অনেকাংশে 
এই নরগোষ্ঠীরই "দান । বস্তত, বাঙলাদেশের যে জন ও সংস্কৃতি শতাববীর 
পর শতাব্দী ধরিয্ন॥ গড়িয়া উতঠিয়াছে, তাহার প্রায় সমগ্র মুল রূপায়ণই 
প্রধানত আযালপাইন ও আদি-অস্ট্রেলীয়, এই ছুই হ্ুনের লোকেদের কীতি। 
পরবর্তীকালে আগত আর্য ভাষাভাষী আদি নিক নরগোষ্ঠীর রক্তপ্রবাহ 
ও সংস্কৃতি তাহার উপরের স্তরের একটি ক্ষীণপ্রবাহমাত্র, এবং প্রবাহ বাঙালীর 


জীবন ও সমাজবিশ্থাসের উচ্চতর স্তরেই. আবদ্ধ; ইহার ধার! বাঙালীর 
জীবন ও সমাজের গভীর মূলে বিস্তৃত হইতে পারে নাই ।” (পৃঃ ৪০-৪৩) 1১১ 

“আদিমতম স্তরে আদি-অস্ট্রেলীয়, তারপর দীর্ঘমৃণ্ড ভূমধ্য-নরগোী, 
গোলমৃণ্ড আযাল্‌্পোঁ-দীনারীয় নরগোষ্ঠী এবং সর্বশেষে উত্তরভারতের 
গাঙ্গেয় প্রদেশের মিশ্র আদি-নন্ডিক নরগোঠীর ক্ষীণধারা-এই কয়েকটি 
ধারার মিলনে বাঙালীজনের সৃষ্টি ।” € পৃঃ ২১ ৮০)। 

আমাদের আলোচনায়, অনেকক্ষেত্রে আধ-অনারধধ তত্বই প্রাধান্য পায়। 
কিন্ত মনে রাখ! দরকার আর্য বা অনার্য কোন জনগোষ্ঠীর নাম নয়--এ 
পরিচয়ে ভাষা এবং সংস্কৃতিগোষ্ঠীর । নৃতত্বের বিচারে, গোঠীর দিতে এরা 
একাধিক জ্বন। কালের গতিপ্রবাহে এই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে একের 
প্রভাব অন্যের উপর পড়েছে । সে প্রভাব, অনেক সময়, এদেশে এসে পড়েছে, 
কখনও ব1 তাদের পূর্ববাসস্থানেই । আর্ধসংস্কতিও তার ব্যতিক্রম নয় £ 

*.*ভাঁরতবর্ষে তাহার! € আর্ভাষাভাষীরা ) বৈদিক ধন ও দেববাদ 
এবং বেদের কিছু কিছু মন্ত্র বা সৃক্ত লইয়া! আসিল ; তাহার। আনিল তাহাদের 
নিজস্ব সংস্কৃতি; সেই সংস্কৃতিতে বাঁবিল ও আসুরীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ায় 
অন্ত সভ্য ( ভূমধ্য) নরগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল ।” ২২ 

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষীর সংমিশ্রণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
কারণে, ঘটেছে । এই মিশ্র জনগোষ্ঠীই ভারতে প্রবেশ করেছে বিভিন্ন 
সময়ে নিজেদের মিশ্র সংস্কৃতি নিয়ে । এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে 
বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন আচার-তানুষ্ঠানে, পুজাপার্বণে । যেহেতু 
শান্ত্রশাসিত আমাদের পৃজাপার্বণগুলির বর্তমান রূপ পরবর্তীকালে সমাজের 
উচ্চবর্ণের অবদান, তাই নিষ্নস্তরের সমস্ত আঞ্চলিক রূপের প্রতিফলন এতে 
না ঘটলেও এদের কোন বিশেষ কৃষ্টির অবদান বলে চিছিতক রা যাবে ন]। 
বন্ু চিন্তার বিচিত্র ফসল এরা । লোক-উৎসবও এর ব্যতিক্রম নয় । 

বৈদিক আর্ষরা (ভাষাভাষী ) নিজেদের মিশ্রসংস্কতিতে “বাবিল ও 
আস্রীয় এবং পশ্চিম-এশিয়ার অন্থ সভ্য ( ভূমধ্য) নরগোষ্ঠীর চিস্তাধারাকে 
বয়ে এনেছিল»_-এটা যেমন সত্য, তেমনি “গ্রীক, টিউটন, লাতিন, শ্লাব 
প্রভৃতি ইন্দো-ইউরোপীয় আধশাখাগুলি হইতে পৃথক হইয়! ভারতে প্রবেশের 
পূর্বে প্রাচীন বৈদিক আর্ধগণ এবং বর্তমান পাপিসম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষ ইরানীয় 
সম্প্রদায় একসঙ্গে বছুদিন ধরিয়া মধ্যপ্রাচে) বসবাস করিতে থাকেন৷ ইহাকে 
ইন্দো-ইরানীয় যুগ বল! হয় 1” ২৩--এটাঁও এঁতিহাসিক সত্য । 


০ 


অর্থাৎ বাঙালীর সংস্কৃতিতে আমরা একদিকে যেমন মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন 
প্রবাহ পাব, তেমনি ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর একই লোক-সংস্কৃতিগত চিস্তার 
চিত্র দেখতে পাব । যেহেতু সৃপ্রাচীনকাল থেকে বাংলার জনপ্রবাহে বিভিন্ন 
বিদেশাগত জনের তরঙ্গভঙ্গ আছে, তাই বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির 
আলোচনায় বিভিন্ন দেশের চিন্তার উপস্থাপন এবং বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 


তিন 2 


টুসুত্রতের সরার বা কুণ্ডের বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে €গাবর, তৃষ, দৃবা, 
তুলসী, পিটুলী, সরুজদাগ, সিন্দুর-_এইগুলোর উদ্ধৃতি আগেই দিয়েছি । 
তাই প্রসঙ্গ না টেনে এবার কেবল আলোচনায় আসছি। 

অনেকে বলেছেন, গোবর দিয়ে ধরিত্রীকে শস্য ফলনের উপযুক্ত উববরা 
করে তোলাই তুষু বা ট্ুসুত্রতে গোবর ব্যবহারের উদ্দেশ্য । কিন্তু, ভারতীয় 
লৌকিক ধর্মের আচরণ-চিন্তায় গোবরের ব্যবহার বহুদিন থেকেই চলে 
আসঞ্ে। গ্রামীণ সভ্যতায় উঠানকে গোবরের ছড়। দিয়ে, ধাট দেওয়ার 
রীতি সৃপ্রাটীন। এছাড়া, কোন শুভ অনুষ্ঠানের পূর্ে পবিত্রীকরণের 
উদ্দেশ্যে অথবা স্বাস্থ্যবিধির উপকরণ হিসাবে গোঁবরের বন্থুল প্রচলন ভারতীয় 
লোকসংস্কতিতে আছে । অলক্ষ্মীর পূজায় দেবীর গোময়মূতি তৈরীর রীতি 
দেখা যাঁয়।১ আভ্যদায়িক তথা বৃদ্ধিশ্রা্ধে বা এ জাতীয় অনুষ্ঠানে গোবরের 
একটি তাঁলকে অনুষ্ঠান-স্থানের দেওয়ালে পঞ্চাঙ্ীলিক চিহ্টিত এবং 
অন্ান্ত সাজে সজ্জিত করে আটকে রাখ! অবশ্য কর্তব্য। প্রজনন সংক্রান্ত 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, প্রায়শ্চিত্তে পঞ্চগব্যে গোময় ব্যবহার আবশ্যিক । এর কোন 
ক্ষেত্রেই কিন্তু জমির উর্বরত1 ব1 কৃষি চিন্তার সঙ্গে গোময় যুক্ত নয় ! অর্থাৎ, 
ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে গোবরের সঙ্গে কৃষি চিন্তার সঙ্গে আদো 
যুক্তি নেই (টস ধর্মীয় তথা সামাজিক পৃজা-অনুষ্ঠান)। তা ছাভা, 





১। অকাদেমী অব ফোকলোর প্রকাশিত শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাসের কীথির 
লোকাচার গ্রন্থে দেখ। যায়--টুসু ভাসানের দিন অর্থাং মকর সংক্রান্তিতে 
মেদিনীপুর অঞ্চলে “খোল। পুঁজ” হয় । এই অনুষ্ঠানে “গোবর দিয়ে একটি 
'ৃষভ' (বা বাসুয়1) তৈরি করে দীড করিয়ে দেয়। বৃষভটির পুচ্ছ করে 
দেয় একটি শাকসুদ্ধ মূলো দিয়ে (পৃঃ ২)। মুলো, মূলোর ফুল টু ব্রতের 
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অনেকেই হয়তে৷ জানেন যে পুজার জন্য নি্িত বিভিন্ন গ্রতিম! তৈরীতে 
মাটির সঙ্গে গোঁবরের ব্যবহার অপরিহার্ধ (এখন আছে কিনা জানিন।)। 


কাথি-অঞ্চলে কাতিক ব্রতে গোবরের শিব তৈরী করার রীতি প্রচলিত 
আছে (কাথির লোকাচার, ২৭ পুঃ দ্রষ্টব্য )। ঢাঁকা-অঞ্চলে ছিতীয় বিবাহ 
অনুষ্ঠানে বধূর কক্ষে যে গর্ভাশয়ের প্রতীক ঢাকনা দেওয়] মালসা স্থাপন 
করা হয় তার মূল উপাদান গোবর (দীনেন্দ্র কুমার সরকার সম্পাদিত 
অকাদেমী অব ফোকলোর থেকে প্রকাশিত বিবাহের লোৌকাচার গ্রন্থের 
“বাংলার বিবাহে লোকাচাঁর' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )। কাতিক ত্রতের শেষ পাচ 
দিনের ব্রত পঞ্চকত্রত নামে কথিত । এর মধ্যে দ্বাদশীতে গোময়ের 
ভক্ষণের রীতি আছে । 


অন্যদিকে 'ষশড়ের গোবর” বলে একটি কথা প্রচলিত আছে ।--এর অর্থ 
গো-জাতির পুরুষ শ্রেণীর গোবর শুধু অকেজোই নয়, সে সারবস্ত বিহীন । 
আমাদের উপরি উদ্ধৃত প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই গাভীর গোবর ব্যবহৃতব্য ; 
ষণ্ড-গোঁময় লাগেনা । কিন্তুকেন! গোবরের ব্যবহার যদি কৃষিচিত্তা 
থেকেই এসে থাকে তবে গাভী-ষগ্ড বাঁছবিচার কেন ? 

টুসুত্রতেও এই চিন্তা । এখানেও “কাঁডুলি বাছুর, অথবা “যে গরুর 
বার মরেনি সেই গরুর” গোবরই একমাত্র ব্যবহার্ষ_-একি কৃষিচিন্তা ? 

ইতিপূর্বেই আমরা বাংলার জনসৌধ সম্পকিত নৃ-তাত্বিক আলোচনার 
উদ্ধতি দিয়েছি । সেখানে দেখেছি, আর্মভাষাভাষী গোষ্ঠীর আগমনের 
পূর্বে ভারতে যে জন ছিল তাঁরাও এদেশে বহিরাগত । প্রায় সকলেই 
আঁক্রিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এদেশে এসেছিল । স্বভীবতই 
তার। নিজেদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাও সঙ্গে এনেছিল। এদের 
মধ্যে বৈদিক আর্যভাষাভাষী জনগোষ্ঠী ষেমন ছিল, তেমনি ছিল অবৈদিক- 
জনও । টৈদিক আর্ধরা যখুন এদেশে ইন্দ্রপূজা তথা দেববাদ প্রচারে উদ্যত 
তখন দেবতা সম্বন্ধে অজ্ঞ এদেশের জনগোষ্ঠী সন্দেহের যে প্রশ্ন তুলেছিল তার 
' প্রমাণ খক্সৃক্তেই আছে । ২৪ 

পৌরোহিত্যের নিরলস সাধনা লোকবিশ্বাস সঞ্জাত চিন্তাধারাগুলোকে 
কেমন করে দেববাদে রূপান্তরিত করেছে তার প্রমাণ পাই ভারতীয় আর্- 
ভাষাভাষীগোীর ধর্মপ্রচারের বহু আগে প্রাচীন মিশরীয় সভংতায় গোবর 
এবং তংসম্পকফিত চিন্তা গ্রসঙ্গে । 
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আমাদের দেশে কয়েকজন দেবতা এবং দেবকল্প পুরুষ আছেন, যাঁর 
স্থরস্তব। এদের মধ্যে প্রধান ব্রল্ষা+ বিপু, শিব, পরমেশ্বর, কামদেব, 
আদিবুদ্ধ। ২৫ রামায়ণের মতে ব্রন্া, কথা সরিৎসাগরের মতে বিধু এবং 
শিব স্বয়স্ু। পিতাখাত। ছাড়াই এদের জন্ম। 


ঠিক এমনি একজন স্বয়স্ভূ দেবতা প্রাচীন মিশরীয় খেপেরা বা খেপ্রি 
(1016618, 10161071, 11101) 1 ২৬ নিজের নাম উচ্চারণ করেই ইনি 
নিজের দাড়াবার জায়গা করে নিলেন । হস্ত-মৈথুন দ্বারা, নিজের ছায়ার 
সঙ্গে (আমাদের দেশে সূরের অন্যতম স্ত্রীর নাম ছায়।) মিলিত হয়ে, 
থুথু ফেলে, অশ্রু বণ করে বায়ুদেবতা 'শু' (908) এবং জলদেবতা তেফ্‌নাট 
(০10 কে, এমন কি মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করলেন। পরধর্তীকালে ইনি 
সূর্ধদেবতা [২৪-এর সঙ্গে অভেদরূপে কল্পিত হয়েছেন। প্রাতঃ সূর্ববূপে তিনি 
খেপের। এবং সায়ং সূর্য হিসাবে আত্ম (40079) 


্য়ভূই হোন আর সূর্যই হোন, মূলে ইনি গুবরে পোক1। প্রাচীন মিশরে 
গুবরে পোকাই খেপরা-দেবতারূপে পূজিত হতে।। কখনও কখনও নর- 
দেহে গুবরেপোকা-মুণ্ড সমন্থিত মুত্তিতে খেপরাঁকে দেখ। গেছে। এটি 
দেবতার মৃত্তির মাঁনবায়নের ফল। এ অঞ্চলে গুবরে পোকার প্রতি আরও 
বহুতর উপায়ে শ্রদ্ধা দেখানো হয়েছে । 


আগেই বলা হয়েছে, আদিম মানুষের লোকবিশ্বাসকেই পৌরোহিতা, 
দেববাদের ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় কাজে লাগিয়েছে | মিশরের আদিম বিশ্থাসটি 
ছিল এই রকম লোকে মনে করতো, পিতামাতার সম্পর্ক ব্যতিরেকেই, 
সূর্ধের উত্তাপে গোবর থেকে এই পোঁকাটির জন্ম হয়েছে ( সৃর্ধের গর্ভাধান 
ক্ষমত| পরবর্তীকালে বনুভাবে পল্লবিত হয়েছে__প্রথম খতুমতী কন্ঠাকে 
খতুকালে সূর্য-মুখদর্শন করতে দেওয়া! হয়না! আমাদের মত পৃথিবীর বন্থ 
দেশে । সূর্যের গুরসে কুস্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম ইত্যাদিও তাই )। ইনি অর্থাৎ 
“খেপরা” স্বয়স্ত! অন্যদিকে, অনেকেই হয়তো দেখেছেন যে গুববে পোকা 
একটি গোলাকার গোময় পিগুকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যায় । মিশরীয় রিশ্বাসে 
এই পিগু থেকেই পোকা তথা দেবতা টি জন্বেছে। 


কিন্তু, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বললে বলতে হয় যে, স্ত্রীজাতির গুবরে 
পোঁক। গোবরে ভিম পেড়ে ডিমসহ সেই গোবরের কিছু অংশ ধুলোর আস্তরণ 
দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে গোল করে মাটির গর্তের মধ্যে রেখে দেয়। নরম 
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গেবরের রস শাবকটির খাদ্য হিসাবে কাজ. করে। কিন্তু খাদ্যসংগ্রহকারী 
আদিম মিশরীয়দের কাছে গুববে পোঁকা অতি পবিজ্র প্রাণী হলেও তাদের 
প্রত্যক্ষণ-ক্ষমত1 এর জন্ম-রহদ্য আবিষ্কারের আগে এর দেবায়ন সম্পূর্ণ হয়ে 
গেছে বলে গুবরে পোকা হয়েছে স্বয়স্তু দেবতা । ২৭ গোবর তাই প্রজনন- 
ভূমিস্বদপে চিহ্িত। আর প্রসব করবার ক্ষমতা একমাত্র স্ত্রী প্রজাতির 
আছে বলে ষশড়ের পরিবর্তে কাড়ুলি (কুমারী ) বাষ্ুর অথবা অ-ম্বতবংসা- 
গাভীর গোবর তাই পবিত্র । 


গুবরে পোকার দেবায়নের পেছনে কল্পন1 কর! হয়েছে গো-বংসের প্রজনন 
ক্ষমতাকে । গোময় গো-দেহের মল । মনুসংসহিত] € ৫/১৩৫ ) যে দ্বাদশটি 
দেহ নিঃসৃত বস্তুকে ( বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, নাকের কফ, 
কানের খোল, শ্লেম্মা, অশ্রু, পিছুটি, ঘাম ) মল নামে চিহ্নিত করেছেন, 
বিভিন্ন দেশের বিচিত্র লোকবিশ্বাসে এদের প্রাধ সব কটিই জীব-সৃষ্টির উৎস- 
ভূমি (গোময় এর বাইরে নয়)। সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ দেখেছিল আর 
পদার্থ বাঁ স্থান সমূহ জীবের আকর । তাই তার! মনে করল--এই জাতীয় 
পদার্থ থেকেই জীবের সৃষ্ট হয়। এ বিশ্বাস লুই পাস্তরের পূর্ব-যুগ পর্যন্ত ছিল। 


অন্যদিকে খাদ্যসংগ্রাহক আদিম মানুষের কাছে ফলমূল পশুপক্ষীর মত 
কীটপতঙ্গও খাদ্য । আজও আরশোলা, গঙ্গ। ফড়িং, উকুন জাতীষ প্রাণীর! 
পৃথিবীর বনু অঞ্চলে মানুষের খাদ্য-তালিকাতুক্ত । এবং যেহেতু খাদ্য প্রাপ্তির 
আশ্বাস ছিল আদিম দেবপরিকল্পনার মূলে, তাই € ব্যাঙ ( দেবীহেকেং ), 
বৃশ্চিক (দেবী সেলকেং) এ*রা মিশরের দেবী । দেবী সেলকেং নিজের 
মাথার উপরে বিছে ধরে আছেন। শ্আহ্যদদকে হাওড়া জেলার সালকিয়। 
গ্রামে ষে কালিকাঁমৃতি আছে তার ধা! পায়ের উপরে আছে একটি “তেতুলে 
বিছে”। ২৮ কালরূপী বৃশ্চিক থেকেই কি কাঁলিকণ বা কালী নামের উৎপত্তি 
হয়েছে 2 ) মূলে ইতর প্রাণী হওয়। সত্ত্বেও'দেবতের পর্যায়ে উন্নীত। 

মূল খাদ্যের ঘলোগাঁন যখন দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয় তখন সেই 
দেবায়িত প্রাণটিকে কেন্দ্র করে আবন্তিত হয় মানুষের বিচিন্ চিন্তাধার] | 
গুবরে পোকা জাতীর দেবায়িত পতঙ্গ শ্রেণীকে কেন্দ্র করেও এর ব্যতিক্রম 
হয়নি £ 

প্রায় আডাই লক্ষ বিভিন্ন প্রজাতির পতঙ্গ গুবরে পোকা শ্রেণীভুক্ত । 
ইউরোপ ও আমেরিকার অঞ্চল বিশেষের লোক*বিশ্বাস অনুযায়ী 99801 বা 


৯২ 


এই শ্রেণীর পতঙ্গর1! বোব। এবং কালা । উলটে গেলে এর! সহন্কে সোজা 
হতে পারেনা; তাই এদের অসহায় অবস্থা থেকে মৃক্তি দিলে দেবকৃপায় 
মুক্তিদাতার দাতের ব্যথা সেরে যাঁয়। ঘ্বনপোক। জাতীয় পতঙ্গ মৃত্যুর 
সংকেতবাহী | প্রাচীন মিশরের মত আমেরিকার গাকে। ইগিয়ানদের 
পুরাণ অনুসারে গুবরে পোকা হচ্ছে জগতভ্রষ্টা। আয়ারল্যাণ্ডের দর্ভ- 
দায়োল (87৮18০1) নামীয় এই পতঙ্গ নানান ধরণের অশুভ সংকেতবাহী । 
ইংলগডে, জার্মানীতে লাল-কালো৷ বুটিকার বিচিত্রবর্পের গুবরে পোকা মক্ষী- 
দেবত1; ঈশ্বরের গাভী নামে পরিচিত। তাদের কাচ্ছে এই পতঙ্গ শুভের 
প্রতীক। একে বল! হয় মহিলাপক্ষী (194/-01)। ইংলগ্ এবং ইউরোপের 
মূলভূখণ্ডের মেয়েরা এইটিকে ধরে “বাড়ি যাও” বলে ছেড়ে দাও। তার মনে 
করে পোকাটি যেদিকে উড়ে যাবে সেদ্দিক থেকেই আসবে তাদের দয়িত। 
অর্থাৎ গুবন্ধে জাতীয় এই পোকাটিকে তারা কামদেবের স্বয়ন্তু প্রতীকরূপে 
গ্রহণ করে। ভারতীয় চিন্তায় কামদেবের অন্যনাম স্বযস্--একথা আগেই 
বলা হয়েছে। 

রডীন গুবরে পোকা শুধু ইউরোপে নয় ভারতেও অভীষ্ট পূরণের দেবতা 
রূপে পৃজিত। টুসুর মত,গুবরে পোকাও কুমারীকুলের পৃজ্য দেবতা £ 

“ব-উ-উ-উ করিয়া কি একটা শব হইল। কাঁচপোকা। দুর্গা নিজের 
নিজের অনেকটা অজ্ঞাতসারে তাড়াতাড়ি জীচল মৃঠার মধ্যে পাকাইয়। 
চকিত দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল । 

“কাচ পোকা নয়, সুদর্শন পোকা । 


“তাহার মৃঠার আচল আপনা আপনি খুলিয়। গেল--আগ্রহের সহিত 
পা টিপিয়া টিপিয়! সে পোকাটার দিকে আসিতে লাগিল ! সামনের 
পথের উপর বসিয়া আছে, পাখার উপর শ্বেত ও রক্ত চন্দনের ছিটার মত 
বিন্দু বিন্দু দাগ। 


“সুদর্শন পোকাঠিক পোকা নয়-ঠাকৃর। দেখিতে পাওয়া অত্যন্ত 
ভাগ্যের কাজ-তাহার মার মুখে, আরও অনেকের মুখে সে শুনিয়াছে। 
সে সন্তর্পণে ধুলার উপর বসিয়া পড়িল, পরে হাত একবার, কপালে 
ঠেকাইয়া, আর একবার পোকার কাছে লইয়া গিয়া! বারবার জ্রুতবেগে 
আবৃত্তি করিতে লাগিল--সুদর্শন, সুভালাভালি রেখো*"*€( অবিকল এই- 
রূপই সে অপরের মুখে বলিতে শুনিয়াছে )। পরে সে নিজের কিছু কথা 


৬১৩ 


মন্ত্রে মধ্যে জুড়িয়া দিল--অপুকে ভাল . রেখো, মাকে ভাল রেখো, ও 
পাঁড়ার খুড়ীমকে ভাল রেখো»-_পরে একটু ভাবিয়া? ইতস্তত করিয়া বলিল 
_--নীরেনবাবুকে ভাল রেখো, আমার বিয়ে যেন ওখানেই হয় সুদর্শন, রানুর 
দিদির মত বাজিবাজন। হয়। 

“ভক্তের অর্ধ্যের আতিশয্যে পোকাট। ধূলার উপর বিপম্নভাবে চক্রাকারে 
ঘুরিতেছিল ! দুর্গা মনের সাধ মিটাইয়। প্রার্থনা শেষ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত 
পাশ কাটাইয়৷ গেল ।” ১৯ 


জীবনানন্দ দাশের কবিতায় এই গুবরে পোকা! কাব্যের উপাদান 
হয়েছেঃ বাংলার আমের পাতাতে/কাচপোকা ঘুমায়েছে 7 অথবা, 
“হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধার বাতাসে? । 


ভারতের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে, দর্শন ঠাকুরের পরিকল্পনায়, ইউ- 
রোপের লেডীবার্ডে, মিশরসহ সমস্ত ভূমধ্যসাগরীয় প্রাচীন সম্ভযতাগুলিতে 
30818 বা ঢ6€116-কেন্দ্রিক দেব পরিকল্পনার মূলে আছে গোবরের স্বয়স- 
জীব সৃষ্টির আদিম অবৈজ্ঞানিক লৌকিক বিশ্বাস । 

এখানেই শেষ নয়, পুরীষের প্রজনন শক্তিতে লৌকিক বিশ্বাস যে কতদূর 
যেতে পারে, তার অন্থাতম উদাহরণ প্রাচীন গ্রীসে এবং অদ্যাবধিকাল পর্যন্ত 
ইউরোপের মিস্ল্টো! (70150]610০)) সম্পকিত লোকবিশ্বাস। সমস্ত 
ইউরোপ জুড়ে এই গাছটি প্রজনন, বিবাহ সম্পর্কিত চিন্তার সঙ্গে মূলত 
যুক্ত । আর রেনন্ডস্‌ মনে করেন-_মিস্ল্টো-র পবিত্রতা এবং উর্ববতা- 
শক্তির পেছনে আছে এর জন্ম-ইতিহাস। পাখিরা কোন গাছের ডালায় 
মলত্যাগ করলে তারই উপর মিস্ল্টে। জন্মায় আর এর জন্যই এর প্রজনন 
ক্ষমতা এত বেশি ।5০ 


পূরীষ সম্পকিত আদিম লোকবিশ্বাস গোময়ের ক্ষেত্রে কেমন করে 
কীভাবে এসেছে তা আমর। দেখলাম। তন্যান্য ক্ষেত্রের মত টুসুত্রতে 
গোবরের ব্যবহার এই জন্তই। 'গোবরের, বিশেষ করে ত্ত্রী-প্রজাতির 
গোবরের সম্পর্ক মূলে কৃষিকর্মের সঙ্গে নয় ; জীব সৃষ্টি তথ! প্রজনন চিন্তার 
সঙ্গে যে যুক্ত ছিল, উপরিউক্ত আলোচনাই ভা প্রমাণের তথ্য সংগ্রহ করে । 

দ্রিতীয় উপাদান তুষ । নবানের তুষ দিয়ে টুসুর সরা ভর হয় । যেহেতু 
তুষ বলতে এখন আনর]। কেবলমাত্র ধানের খোসাকেই বুঝবি, তাই তৃষ ব। 
টুসুকে কৃষি উৎসব বলি । কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাব, তুষ কেবল 


১৪ 


মাত্র ধানের খোৌসাই নয়। -তুষ শব্দের আভিধানিক অর্থ ধান্ত্বক। কিন্ত 
ধান্ত আবার পাঁচ রকম (আমাদের উৎসবে পঞ্চশস্য লাগে) £ শালিধান্ত 
( রক্তশাল্যাদি ),. ব্রীহ্ধান্য (যষ্টিকাদ্য ), শৃক ধান্য (যবাদি), শিশ্ীধাণ্ত 
(মুদগাঁদি ), ক্ষুদ্রধান্-( কন্ধু ধান্ত )। ৩১, তাই তুষ বললে কেবলমাত্র তগ্ডুল 
মাতার খোসাকেই বুঝবার কোন হেতু নেই। যেকোন শস্যের খোসাকেই 
তুষ বঙ্গ যায়! এখন যেহেতু বাঙালীর প্রধান খাদ্য তণ্ডুল, তাই তার 
খোসাকেই মূলত তৃষ নামে অভিহিত করা হলেও কলাই, তিল, যব ইত্যাদির 
তুষ ব। ভুষি কথাগুলো এখনও প্রচলিত । 


শস্য মাত্রেরই আবরণ ব1 তুষকে কেন ট্ুপু-সরার গোববরের সঙ্গে মিলিয়ে 
দেওয়া হবে ? দানা শঙ্কের থোসা যেহেতু ব্যবহৃত তাই টু কৃষি উৎসব 
এমন চিন্তার অবকাশও বোধহয় নেই। প্রতিম1 তৈরীতেও গোবরের মত 
তুষ লাগে এক'মেটে করবার সময় । ষে কুমারী ম্বত্তিক (পোড়া না হলেই 
মাটি কুমারী থাকে- আর এই জন্যই আমাদের মৃত্ি হয়, পূজার জন্য কাচা- 
মাটির, পোড়ামাটির নয়) মৃত্তি গড়ে তাতে তুষ মেশাতে হয় গোবরের 
মতই । কেন? 


আগে দেখেছি গোময়ের ব্যবহার প্রজনন চিন্তা থেকে । ট্ুসুত্রতের 
পিঠার তিল অপরিহাধ। ধানের মতই তিলের খোসাও তুষ । অন্দিকে 
পিঠায় যেমন খোসা ছাড়ানে। তিল লাগে তেমনি সরষের ফলও লাগে টুসু 
উৎসবে । 


তবষ অথব। ভূসির ব্যবহার বৃঝতে হলে আমাদের পূজা! বা পারলোৌকিক 
ক্রিয়াকাধে তিলের ব্যবহারকে বোঝ প্রয়োজন। তিল শুধু আমাদের 
দেশে নয় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশসহ্‌ প্রাচীন গ্রীস-রোম প্রভৃতিতে প্রত্মনন 
কেন্দ্রিক উৎসবগুলিতে (ভেনাস, কোর অথবা ডিমেটার-এর উপাসনায় ) 
নারীর দেহের প্রজনন ভূমির আকৃতি বিশিষ্ট পিঠা তৈরী করা হত (টুস্ব 
উৎসবে ব্যবহৃত গড়গড়্যা, ছবরি ইত্যাদি নামীয় পিঠেগুলি কোনকালে বা 
কোন অঞ্চলে এ. ধরণের আকৃতি বিশিষ্ট ছিল বা আছে কিনা তা দেখা 
দরকার )। গ্রীসে তিন দিনের থেসমোফোরিয়া উৎসবের এ পিঠের 
অন্কতম উপাদান থাকত তিল |৩২ আমাদের দেশেও মোদক তৈরীতে 
তিল প্রয়োজনীয় অনেক ক্ষেত্রে । তিলুড়ি বা তিলে কদম! পুজার উপকরণ 
এনে । 


আর এই তিলের তুষকে এবং বন্তুটিকে প্রত্যক্ষত।বে প্রজনন চিন্তার 
সঙ্গে যুক্ত কর হয়েছে। বাংসায়নের কামসৃত্রে বলা! হয়েছে যে তিল 


বিশেষ করে তার তৃষ বা ভুসিকে চড়ুয়ের ডিমে ভিজিয়ে দুধ, চিনি, ঘি 
এবং আরও দু-একট1 জিনিসের সঙ্গে দেদ্ধ করে খেলে অসংখ্য কামিনী- 
উপভোগের সামর্থ্য আসে। শ্রীহীয় নবম শতাবীর আরব-চিকিংসক 
কন্তা বেন লুকা বলেন যে, কোন লোক পুরুষত্ব-বিহীন হলে সে যদি কাকের 
পিত্তরসের সঙ্গে তিল মিশিয়ে গায়ে মাখে তবে তার প্রজনন-ক্ষমতা। 
ফিরে আসবে । এই চিকিংস ব্যবস্থা তিনি দেখেছিলেন 9০০% ০ 
0060788-তে | প্রাচীন মিশর সহ পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই তিলের 
এই প্রজনন কামনাবর্ধক গুণ সম্বন্ধে সচেতন ছিল । ৩৩ তাই বিভিন্ন প্রজনন 
কেন্দ্রিক উৎসবে এদের ব্যবহার করেছে। 


ধান্য (বাঁপক অর্থে) তুষ গোবরের মতই প্রজনন চিন্তা থেকেই ব্যবহৃত । 
তিলের মত সরিষার ব্যবহার ও একই কারণে । এটি যৌন উত্তেজনা বর্ধন 
কারী । পক্ষান্তরে প্রাচীন গ্রীন এবং ভারতবর্ষ মনে করতো যে মধু বা 
তেলের সঙ্গে সরষে বীজ মিশিয়ে ব্যবহার করলে গর্ভ নিরোধ হয় । ৩৪ 

টুস্বু উৎসবে তিলের ব্যবহার, তুষের ব্যবহার, গানে তিল ফুলের 
আবিভাব এই জন্যই, আর এই একই কারণে করবী, বাসক, তিল ফুল 
টুুগানে এসেছে ।-- 


নদীর ধারে তিল বুনলম ছোটবড হয় গুটি। 
ভালো করে বুনবে তাতী লাত জামাইয়ের কোড ধুতি । 


আট চালা চণ্ডীমেল! বাসক ফুলের বিছানা । 
ঝিরি কেটে জল ঢুকল ভিজল তুযুর বিছানা । 


মায়ে দিল মাথা বেঁধে দেগো মামী ফল গুজে, 
তোদের জামাই দীডিয়ে আছে করবীর ডাল ধরে। 


মনে রাখা দরকার তিল পৌষের ফসল নয়, তবু টুস্ব গানে এসেছে। 
আরও একটি কথা--এখন মূলত ধানের তুঁষ ব্যবহৃত হলেও কোন অঞ্চলে 
অন্ধ শঙ্গের তৃষ ব্যবহৃত হয় কিনা বা অতীত হতো কিনা, এ বাপারে 
ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন। তৃষের বৈশিষ্ট যেভাবে বিভিষ্ 
মুগে বিভিন্ন দেশে ধরা পড়েছে তাঁতে মনে হয়--এরকম ব্যবহার ছিল । 


১৬ 


গোবরের নাড়ূর সঙ্গে দূর্ব। ব্যবহারের রীতি আছে। টু সরায় এট্রি 
অপরিহার্য অঙ্গ। দুর্বা শুধু টুস্ব উৎসবে নয, বাংলার প্রায় যে কোন মাঙ্গলিক 
অনুষ্ঠানে দুর্বাকে ব্রিপত্র করে ব্যবহারের রীতি আছে। সৃষ্টি-দেবতা 
শিবের পূজায় দূর্বাকে “কফৌক'_মুক্ত করে দিতে হয়। প্রজননের দেবী 
য্টীর পৃজায় যাটগাছি দূর্বা লাগে। বাংলার মেয়ের? ব্রতকথা শুনতে 
ধান-দূর্া হাতে নিয়ে বসেন। বিপত্তারিণীত্রতে তেরগ্রস্থি যুক্ত রক্ত 
ডোরকের প্রতি গ্রন্থিতে একট করে ত্রিপত্র দূর্ধা ব্যবহৃত হয়। বিবাহের 
বর-কনের হাতে যে হরিদ্রামিক্ত ডোরক বাধা হয় তাতে দূর্বা অপরিহাধ। 
কিন্তু দূর্বার এত ব্যবহার কেন ? 


এর জন্ম-ই তহাস সম্বন্ধে ভবিস্য-পুরাণ বলছেন যে, সমুদ্র মন্থনের সময় 
বিপু তার বাহু ও জজ্ঘ! দ্বার! মন্থন-দণ্ডট়িকে ধারণ করেন। ঘর্ষণে 
লোমরাজি উৎপাটিত হয়; তা থেকেই দুর্বার জন্ম। উক্ত পুরাণ মতে 
ভাদ্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে দুর্বাষ্টমী ব্রত করতে হয়। “এই ব্রতেব প্রসাদে 
সপ্তপুরুষষাবং সন্ততি ক্ষষ হয় না।” কিন্তু দুর্বাব্রত কাদের করণীয় ? 
ক্রিয়াকাগুবারিধি বলছেন, “দৃর্বাষ্টমীব্রতং পুণ্যং যা করোতি পতিব্রত। ৷ 
ন তগ্যাঃ ক্ষয়মাপ্েততি সন্তানং সাগুপোৌরুষম্‌ ॥” দুর্বার উপাসনা করবেন 
সন্তান-কামনার পতিত্রতা রমণীকৃল। কিন্তকোন গুণের অধিকারিপী দূর্বা ? 

শিবকালী ভট্টাচার্য বলছেন £ বাহ্যদৃর্টিতে ধান বা ষব যেমন প্রাণ 
উজ্জীবনের সম্পদ তেমনি দৃর্বাও হচ্ছে প্রস্তাস্তাপনের (০০84 ) ব1 জননীয় 
উপাদান। বাজসনেরী (শুরু যযুবেদে ১৩। ২০) সংহিতায় দুবার উল্লেখ 
আছে। 

ঘেকোন করণেই হে।ক, গর্ভ ধারণে অসমর্থ হলে অথবা মৃতবংসা হলে 
(জীবিত সন্তান প্রসূৃত ন৷ হলে ) সেক্ষেত্রে দুর্বাও আতপচাল একসঙ্গে বেটে 
বড় ব1 ফুলুরি করে সপ্তাহে ৩। ৪ দিন ২।৩টীা করে ভাতখাওয়ার সময় 
কিছুদিন খেলে সে অভাব থাকবে না বা গর্তদোষ নষ্ট হবে। এভিন্ন 
অকালে রজঃরোধ অথবা অধিক বয়স পর্যস্ত রঞ্জঃ অদর্শনে এইভাবে 
ব্যবহারেও ফলপ্রসূ হয় ।৩৫ 


দুর্বা ব্যবহার এরং তাঁর পৃজা-অনুষ্ঠীনের পেছনে আছে নারীর সন্তান 
কামনা। এবং আমুর্ষেদ শান্ত্রতমতে সেই কামনা পূরণের ক্ষমত1 দুর্বার 
আছে। বিঞুঞরোমের কাহিনী রূপকমাত্র । 


১৭ 


ভেষঞ্জগ্‌ণের জন্য দুর্বা ব্যবহৃত হতে পাঁরে। কিন্তু, তাকে 
ত্রিপত্র করে পৃজাপ্ন ব্যবহারের বীতির' পেছনে যুক্তি কি? (সকলেই 
জানেন দুর্বার প্রতিগ্রস্থিতে থাকে পাঁচটি করে পাতা)। দুর্বার: ভেষজগুণ 
গর্ভদোষ নষ্ট করা। অন্যদিকে গর্ভের বহিরঙ্গের আকৃতি বিশিষ্ট করে 
তোলাই দুর্বাকে ত্রিপত্র করার পেছনে উদ্দেশ্য (এই: গ্রসঙ্গে ও*'&. ওয়াল 
লিখিত সেকৃস্‌ এ্যাণ্ড সেক্ন্ওয়রশিপ গ্রন্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করছি। সেখানে প্লাস্টার অব প্যারিসে তোল। একটি শিশুকগ্যার জননাঙ্গের 
ছাপের ছবি আছে। সেটি অবিকল দুর্বার আক্কৃতি-বিশিষ্ট । এ ছাড়া, 
একই আকৃতির ত্রিশুল যে এরকম এবং উবরতাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত 
একথা পাশ্চাত্য-গবেষকরাঁও স্বীকার করেছেন,। প্রসঙ্গত ত্রিপত্র বিল্বপত্রের 
আকৃতির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ কর! যেতে পারে )। 

টুস্বুত্রতে দ্বার ব্যবহার হয়েছে এইদিকে লক্ষ; রেখেই । চাঁল ব৷ চালের- 
গুড়ির ব্যবহারের উদ্দেশ্তেও শ্রীভট্টাচাধের লেখা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে (সু 


সরায় পিটুলির ব্যবহার আছে )। চাউল সব অঞ্চলেই পুরুষের সৃষ্টি বীজের 
প্রতীক । 


এরপর তুলসী । তুলসী প্রতিটি হিন্দু, বিশেষ করে বৈষ্ণবের কাছে 
অতিপবিত্র। তুল্‌্সীর স-শ্রেতচন্দন পত্র নারায়ণ বক্ষে ধারণ করেন । কিন্ত, 
কী কারণে আমাদের পৃজায় তুলসীর এত প্রতিষ্ঠা £ বিভিন্ন পুরাণ অনুসারে 
তুলসীর মাহাত্ম্য-মূল নির্দেশ করা যেতে পারে । 


ব্রন্মবৈবতত পুরাণ অনুসারে, আদিতে তুলসী শ্রীরাধার সহচরী। কৃষ্ণের 
সঙ্গে তুলসীর অন্তরঙ্গতা ধর] পড়লে রাধিকার অভিশাপে একই নামে তুলসী 
ধর্মধ্বজের স্ত্রী মাধবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। এবং শঙ্খচুড়ের স্ত্রী-অবস্থায় 
নারায়ণ এর সতীত্ব নাশ করেন শঙ্ঘচুড়ের ছন্মবেশ। পরে নারায়ণের বরে 
তুলসী তার প্রিয়! হয়ে সানিধ্য লাভ করে। পদ্মপুরাণেও বিষ্ুকর্তৃক 
জলন্বর-পত্ী' বুন্দানাম্সী তৃূলসীর সতীত্বনাশের কাহিনীকে কেন্দ্র করেই 
বিকুপ্রিয়' হওয়ার কথ! বল? হয়েছে 1৩৬ 

প্রেমধর্মের পৃজারী বৈষ্বদের কাছে তুলসী বিপুপ্রিয়া ; তাই পবিজ্ু। 
কিস্ত উভর কাহিনী অন্ুসারেই তুলসীর সতীত্বনাশের ঘটনা মুখ্য । অর্থাৎ 
 তুলসীপত্রের কামোত্তেজনাগুপ আছে রলেই সে আদৃত। এটি প্রজননের গুল্ম 
হিসাবে চিহিত। এগুল্ স্বর্গের দ্বার খুলে' দিতে পারে | ৩৭০. 


৯৮. 


তুলসীপম্পর্কে এই ধারণা শুধু এদেশেই নয়, মধ্যপ্রাচ্য অথবা 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও এই একই ধরণের [চন্তা। ইতালীতে তুলসী 
প্রেমগুল্ ৷ প্রাচীন গ্রীসে সম্ভধত এটি রাজকীয় উৎসবে ব্যবহৃত হত। গ্রীক 
অথবা রোমীয়রা বিশ্বাস করত যে অভিশাঁপ বা গালাগাল না দিলে তুলসী- 
গাছ বড় হয়না। তাই তুলসী রোপণের সময় তারা গালাগাল দেন। 


গ্রীসে কনের পিতা বরের বাঁবা অথবা! নিকট আগ্জীয়কে (অথবা এর 
উল্টোটা ) থালায় তুলসী দেন বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করবার প্রতীক হিসাবে । 

ভারতের মত পারদ্য এবং মিশরের শ্মশানে (শবশয়ন, স্থানে ) তুলসীর 
ব্যবস্থা দেখা যায়। মোলডাভিয়াতে তুলসী সম্পর্কে একই প্রেমের ধারণা | 
মন্ত্রপূত তুলসীমঞ্জরী ভবঘুরে তরুণের বাউগ্জুলেপনার অবসান ঘটাবে । 
এবং যে তরুণী তার হাতে তুলসীমঞ্জরী দেবে তরুণটি তাঁকে ভালবাসবে 
(আমাদের দেশে তূলসীচয়ন নির্দেশে বলা হয়েছে “মঞ্জরীবৃত্তপহ তলসী- 


পত্র চয়ন করিবে । তুলসীপত্র চয়নকালে যদি শাখা ভাঙ্গিয়া যায়, তবে 
বিঞ্ুর হৃদয়ে ব্যথ প্রদান করা হয়।__পত্রাণাং চয়নে বিপ্র ভগ্না শাখা ষদা 
ভবেং। তদ। হৃদি ব্যথাবিষোদ্দীয়তে তুলসীপতেঃ” )। ৩৮ | 

* তুলসীর নারায়ণ ব। বিঝুপ্রিয়া হবাঁর কাহিনীর পেছনে লৌকিক উপাদান 
হলো কাম চিন্তা । কিন্তু, ইউরোপে এই গুল্সটিকে কেন্দ্র করে আছে একনিষ্ট 


প্রেমের করুণ কাহিনী £ 


ফ্লোরেন্সের তরুণী ইসাবেলা। তার ভাইয়ের একদিন আবিষ্কার 
করল যে, ইসাঁবেলা লরেঞ্জে। নামে এক তরুণকে ভালব।সে । একদিন তার! 
তরুণটিকে ভুলিয়ে বনে নিয়ে হত্যা করল । দেহটি মাটিতে পুঁতে রাখলো । 
ইসাবেল। খুঁজে খুঁজে মৃতদেহ বার করে তার মাথাটা এনে পুঁতে রাখলো! 
টবে। আর তাতে রোপণ করল প্রেমগুল্স তুলসীর একটি চারা । অতি হতে 
সেটিকে সে লালন করে । মাঝে মাঝে পাশে বসে নীরবে চোখের জল ঝরায় । 
ভাইদের সন্দেহ হলো! । টবটি নিয়ে গিয়ে তারা দেখলে! যে তাদের কুকর্ম 
ধরা পডেছে। নগর থেকে পালালো! তার1। এদিকে ভগ্ন-হৃদয় ইসাবেলা 
স্বৃতযর কোলে ঢলে পড়লো! । 


এই লোক-কাহিনী অবলম্বন করেই ডেকামেরনে (106০2179101/1৬15 ) 
ধোঞ্কীসিও-র একটি গল্প এবং কীট্স্-এর একটি কবিতা (7358618. ০1 1176 
৮০% 0? 73251, 1820) আছে।৩৯ আমাদের দেশে তলমীর বিবাহ 
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অনুষ্ঠানের রীতি আছে নতুন পুকুর কাটলে । ত.লসীকে কেন্দ্র করে শুধু 


প্রেমের কাহিনীই নেই; রান্নার কাজেও .এটি ব্যবহৃত। তুলসীর গন্ধ 
হৃংপিগ্ড ও মস্তিষ্কের পক্ষে উপকারী; এটি আনন্দ বিধায়ক । 


সিন্দুর, পঞ্চাঙ্থুলিক এগুলি প্রজনন চিন্তার সঙ্জে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত 
(পঞ্চাঙ্থলিকের বিস্তৃত আলোচনা আছে মৎপ্রণীত মানবসভ)তায় কুমারী 
বলি [প্রবন্ধে ])| সবুজ দাগটি অনেকের কাছেই সবুজ শস্যের প্রতীক 
বলে মনে হয়েছে। কিন্তু মাতৃকামৃতিকে সবুজ রঙে রং করার রীতি 
আমর দেখতে পাই লিবিয়ায় । সেদেশের দেবী নীথ (610) ) এর মুখ- 
মণ্ডলকে সবুজ করা হতো। এর আমুধ হচ্ছে ত্রিশুল, ধনুরাণপ। ইনি 
প্রজননের দেবী । ৪০ গ্রীকদেবী ডেমেটারের প্রধান উৎসব থেসমোফোরিয়। 
(আগেই উল্লিখিত ) এবং এলুসিনিয়। (7619051018 )। ক্রীট থেকে আট্রিকা, 
এশিয়া] থেকে ইতালীতে পুজিতা এই দেবীর বর্ণ ছুটি_-সবুজ এবং হলুদ । 
প্রাপ্তরূপে তাকে শস্তের দেবীরূপে বলা হলেও মূলে তিনি ছিলেন উর্বরতার 
দেবী । ৪১ ফ্রেজার তার “গোল্ডেন বাও'তে হোমারের “হি-উম্‌ টু 
ডেমেটার”-প্রসঙ্গ উল্লেথ করে দেবীকে শস্যদেবী রূপে চিহিত করলেও ৪২ 
মেকেঞ্জি বলেছেন যে এমন কিছু কিছু দিক মাতৃকা-উপাসনায় আছে যেগুলির 
জন্ম শিকারমূলক স্তরের । ৪৩ তাই যদি হয়, তবে দেবীদের জন্ম তখন 
বা তারও আগে । অতএব সবুজ শস্বের নয়, নব তারুণ্যের প্রতীক । এই 
সবুজ রংটি পূর্ববঙ্গে বরণকুলোতে রাখা “উলানি পুলানির একটিতে দেওয়া 
হয় (সাদা, সবুজ, হলুদ এবং লাল, কালো-_এই পাঁচ রঙের “উলানি 
পুলানি থাকে )। আধুনিককালে দোলে সবুজ আবীর প্রচলিত। দোল 
শঙ্যোংসব নয়, বঙ্গস্তোৎসব। স্কটল্যাণ্ডের চিরবসন্তের প্রাণী পরীসম্পকিত 
একটি বূপকথাক্ন সবূুজ-কাজলের কথা আছে । বসন্তের রঙ হিসাবেই সবুজকে 
ব্যবহার করেছিল প্রাচীন যুগের মানুষ এই-_ চিন্তাই বেশি যুক্তিপুর্ণ বলে মনে 
হয়। কারণ সভ্যতার শিকারমূলক স্তরে বসন্তের আগমন-সংকেতবাহী ছিল 


বৃক্ষপত্রের সবুজ বর্ণ । এই রঙ দেখলেই সে বুঝতো, পশু পক্ষীকুলের মিলন 
ধাতু আসন্ন, 'শিক।র প্রাপ্তির আশ। উজ্জ্বল । 


ঘট বাকুণ্ডের বিভিন্ন উপকরণ ব/বহাঁরের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনায় 
এটাই সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্টিত হয় যে, কৃষি নয় কুমারী তথ! নারীসমাজের 


মক্তান কামনান্ব বিভিন্ন প্রকাশ ঘটেছে ট্স্ুতে । এছাড়া, ঘট বাকুণ্ড বা! দরা 
যে গর্ভশয়ের প্রতীক একথ। স্বজন স্বীকৃত ৷ 
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পুজার /র্থ্-উপকরণের মধ্যে মূল1 বস্তুটি অনেকেরই সবিম্ময় জিজ্ঞাসার 
কারণ হয়ে দীড়িয়েছে। সাধারণত অর্ধ্যরূপে মূলো বা মুলোৌর ফুল ব্যবহারের 
রীতি কোন মেয়েলি ব্রততে না দেখা গেলেও অন্য কোন কোন ক্ষেত্রে এর 
ব্যবহারের রীতি লক্ষ্য কর। যাঁয়। যেমন কালীমন্দিরে পৌষমূলো দেবার 
রীতি আছে (পৌষ টুস্ব উৎসবের মাস)। এছাড়া বার মাসে" যে তেরধষ্ঠীর 
পূজো হয়, তাঁর মধ্যে পৌষ ষষ্ঠীর নাম মূলকরূপিনী বা মুলাষ্ঠী। রসনা- 
তৃপ্তি কারক এই বস্তটির তাংপর্ধ জানতে বা বুঝতে হলে মূল! 
শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি তা জানা দরকার । মুলা বা মূলকের আভিধানিক 
অর্থ কন্দাকার খাঁদ্ভেদ। এতে কহুকেও যুক্ত করা৷ হয়েছে। আবার যে 
কোন খাদ্য মূলকেই “মূলা” বল হয়েছে । এই বিভিন্ন দিকের প্রতি অভি- 
ধানের ইঙ্গিতই প্রমাণ করে যে বর্তমানকালে যে সব্জীকে আমরা মূলো বলি 
সেই বন্তটিকেই কেবল এ বিশেষ নামে চিহ্নিত হতনা। স্ফীত-মূল এবং 
মূলই প্রধান ভক্ষ্য সে সব্জীর তারা সকলেই মুলো নামে চিহিত হত; 
এমন কি কচুর গোৌঁডাটি যেহেতু কন্দাকার তাই তাকেও অভিধান মুলার দলে 
ঠেলেছে। 


কটুকে বাদ দিলে পরিচিত মুলার আকৃতি বিশিষ্ট তিনটি সব্জী চোখে 
পড়ে। এরা আমাদের পরিচিত মূলা (8151), গাঁজর ও কীট । এর মধ্যে 
গাঁজরের সঙ্গে পরিচয় এদেশের মানুষের অন্তত সংহিতার যুগ থেকে । মনু- 
সংহিতায় (৫.৫), বশিষ্ঠ সংহিতায় (চতুর্দশ অধ্যায় ) গৃঞ্জন নামে বস্তটির 
উল্লেখ আছে। এই যুগে অন্যান্ত উত্তেজক বস্তর সঙ্গে গাজরের ভক্ষণ নিষিদ্ধ 
করা হয়েছে; পক্ষান্তরে তান্ত্রিকদেবী কালিকাকে পৌষমৃলে। উৎসর্গের 
রীতির সঙ্গে, প্রজননের দেবীর ষষ্ঠীর পৌষালি পূজার নাম মূলা ষষ্ঠী করায় 
এই চিন্তা আসে যে মূল জাতীয় সব্জী এক সময় প্রজনন চিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ- 
ভাবে যুক্ত ছিল। 

চিরঞ্জীব বনৌষধি-র মতে মুল] এবং গাজর উভয়েই উষ্তবীর্য | এছাডা 
মাসিক খ্তুত্রাব হওয়ার প্রাক্কালে কোমরে বা তলপেটের অসম্ভব যন্ত্রণা 
এবং শ্রাবের স্বপ্টাতা, কোন কোন সময় মাথায় যন্ত্রণা, মুখেও অরুচি,-এই 
অবস্থায় পড়লে মুলার বীজদ্র্ণ এক বা দেড় গ্রাম জলসহ সকালে ও 
বৈকালে খেতে হবে। 

ভারতীয় বনৌবষধি গ্রন্থের মতেও £ মুলা ও গাঁজর প্রায় সমধর্মী। গাজর 
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কামোদ্দীপ্, ধাতু দৌর্বল্যে রসায়ন, গর্ভ-যস্ত্রণায় উপকারী । বীজ স্বায়বিক 
দৌর্বল্য নাশক ও বলকাঁরক। ইহা" মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া রাখিলে 
গেঁজাইয়া একপ্রকার মদ প্রস্তত হয়। পত্র ও বীজের কাথ সেবন করিলে 
গর্ভবেদনা বন্ধিত হয় ও শীঘ্র গর্ভবতীকে প্রসব করায় । 

মূল কটুরস, উষ্বীধ । গৃঞ্জনক নামক মৃলাকে গাজর বলে । ৪৪ 

পাশ্চাত্য জগতে মুলা (100759-20891) ) গো-মীংসের কাবাবের সঙ্গে 
চাটনির মত ব্যবহৃত । আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি বরিশাল অঞ্চলের 
মানুষ কচ্ছপের মাংসের সঙ্গে আলুর পরিবতে মূলাকে ব্যবহার করেন । 

পৌষে যে মূল! ষষ্ঠী হয় তাতে পূজার আসনে গোটা মুল] দেওয়। হয় 
(টস ব্রতে 'খোল-খসা” মূল! দেওয়] হয়)। অন্যদিকে, পঞ্জিকায় চতুর্থী 
তিথিতে মুলাভক্ষণ নিষিদ্ধ কর] হয়েছে । চতুর্থী তিথির নক্ষত্র রোহিণী। 
পৌরাণিক দৃষ্টিতে রোহিণীকে কেন্দ্র করে চন্দ্র-রোহিণী এবং প্রজাপতি- 
রোহিণীর যে দুটি কাহিনী আছে তাদের এক কথায় 20100015180 বল! যেতে 
পারে। এ ছাড়া, পৃর্িমা বা অমাবস্যা! পর্যত্ত পনেরটি নক্ষত্র ধরলে পরবর্তী 
চতুর্থীর লক্ষত্র মলা, আকৃতি সিংহপুচ্ছ বা লালের মত ( লোকশ্রুতিতে 
লিঙ্গ-লাঙ্থীল অভেদ )। সায়ণাচাধ এই নক্ষত্রটিকে ব্যাধির নিদাঁন বলেছেন 
( রোহিণীচন্দ্রের কাহিনীতে চন্দ্রের ক্ষয়রোৌগে আক্রান্ত হবার কথা আছে )। 
“মূলা” নাম, এর আকৃতি-কল্পনা, লাঙ্গল বল1 এবং রোহিণী সম্পকিত 
পৌরাণিক কাহিনীর ৪0017:9015190 বৈশিষ্ট্যের ৪৫ সঙ্গে মূলার প্রাচীনকালে 
কোন ধরণের সম্পর্ক ছিল, ত1 গবেষণার বিষয় । 


মূলা-এর সংস্কৃত নাম মুলক । ইংরাজীতে [019 নামে একটি শব্দ আছে। 
অভিধানকার মলম এর সঙ্গে 10019 কে অভেদ চিন্তা করেছেন। এই 
“মলি” কোন বস্ত এ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জগৎ নিঃসন্দেহ নয়। হোমার বলেছেন 
এর ফুল সাদ1 (মূলার ফুল সাদা)। প্লিনির মতে এটির গ্াত্র-বর্ণ 
সাদা (সাঁদা মূলা আছে)। পরবর্তীকালে “মলি'কে ম্যানড্রেক (080- 
01810 ) বল] হয়েছে । কেউ কেউ একে বলেছেন রসুন (উত্তেজক বলে 
ংহিতাঁর যুগে রসুন ও গাজর অন্যান্থ জিনিসের সঙ্গে নিষিদ্ধ )। 


ম্যানড্রেক জাতীয় মূলার সঙ্গে বন্থ বিচিত্র সংস্কার জড়িয়ে আছে। 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্জলের এই ফসলটির মূলের তলার দিক আমাদের দেশের 
মূলার মতই অনেক সময় মানুষের পায়ের মত দুভাগে বিভক্ত হয় বলে এবং 


৬ 


অন্ত কারণে একে ম্যান অথবা! উওম্যানড্রেক বল হয়। এটি মূলার মতই 
উষ্ণ বীর্য । লোকবিশ্বাসে ম্যানড্রেক খেলে গর্ভ হয় ; হাতির কামোত্বজন। 
বাড়ে ম্যানড্রেক খেলে, এটাও লোকবিশ্বাস। গ্রীসের কোন কোন অঞ্চলে 
এখনও তরুণেরা ম্যানড্রেকের প্রেমদায়িনী শক্তি আছে-_এই বিশ্বাসে এর 
এক ট্রুকরে। সঙ্গে রাখে । ৪৬ 

উপরে আলোচিত টুসু ব্রতের বিভিন্ন উপকরণের সবগুলিই প্রজনন চিন্তার 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বলে এটিকে বসন্তোংসব চিত্ত করা অমুলক নয় । 

এ দিকগুলি ছাড়া ট্ুসু প্রতীকের আরও একটি দিক আছে। তা হচ্ছে 
'আলোখলা' (খোলা ) বা দীপাধার । খোল এবং মালসা বা সর! অভেদ । 
এই রকম দীপাধার ব্যবহৃত হয় বাংলার বাইরে টেসু উৎসবে । ৪৭ সেখানে 
এই টেস্ু উৎসবের অন্য নাম গ্ছলা (00918 )। এই দীপাধারকেন্দ্রিক 
উৎসবে মেয়েরা যেমন যোগ দেয়, ঠিক তেমনি ছেলেদেরও এটি উৎসব 
(বাংলার টুু-উৎসবে মেয়েরা নেয় দীপাধার, ছেলেরা করে বহ্যুংসব, 
তাঁর] ম্যাড়া-ঘর পোড়ায় )। 

প্রথমেই বলা দরকার টুস্বর মত টেসু কিন্তু পৌষালি উৎসব নয়। এটি 
নবরাত্রি এবং দশেরা উৎসবের সঙ্গে সংযুক্ত । কিন্তু টেস্বর মত ট্রুস্বতেও টুর 
সাধ ভক্ষণের (বা বিয়ের ) উপাচার সংগ্রহের গানে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাগন 
মাগবার রীতি পরিলক্ষিত হয়। টুস্ব-খল1 এবং টেসুর প্রদীপাধার মূলে 
একই | টুস্ব-উৎসবে ছেলেদের জ্বালানে! বহৃন্যৎসবের আগুনে অথবা “ছবরি 
ঘু'টের আগুনে ব্রতিনীদের আগুন পোহানো, দোলের ( বসন্তোসবের ) 
আগে টাচরের আগুন, অলক্ষ্মী পূজায় অঞ্চল বিশেষে “ভর” পোড়ানো» পৃব- 
বাংলায় কাতিক পূজোর দিন “ভোল ওড়ানো” ইউরো-আমেরিকার মে-পোল 
বা! বেলটেইন উৎসবে বহিশ্প্রজ্বালন-সবগুলিই উর্বরতা-অনুষ্ঠান । 


"শিব রাত্রির সলতে” একটি প্রচলিত কথা । এর পেছনে যে লৌকিক 
আচারের যে অনুষঙ্গ আছে তা হলো ব্রতিনীদের কাছে শিব উপাসনার রাত্রি 
জাগরণের রাত্রি । উপাসিকর। এদিন প্রত্যেকেই নিজের প্রতিটি সন্তানের 
জন্য একটি করে এবং নিজের নামে একটি &ঘয়ের প্রদীপ জ্বালে। প্রতিটি 
প্রদীপই যাঁতে সারারাত অনির্বাণ জ্বলে সেদিকে ব্রতিনীরা সচেতন দৃষ্টি 
রাখেন। এবং বেলগাছের কাছে গিয়ে প্রত্যেক সন্তানের নাম করে এক 
একবার বেল গাছটিকে ধাকুনি দেন । 


২৩ 


প্রদীপ যে প্রজনন চিন্তার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত তা এই লৌকিক অনুষ্ঠানে 
থেকেই বুঝা যার। পরবর্তীকালে প্রদ্রীপ শিখায় রূপাত্তরিত হলেও মূলে 


যে বহত্/ুংসবই ছিল তার প্রমাণ পাওয়। যায় প্রাচীন আসরীয়-ব্যাবিলনীয় 
সভ্যতায় ৷ ্ 


ইজরাঁইলের রমনীকুল তমমৃঙ্ছের জন্য অশ্রু বিসর্জন করত। তারা 
মাতৃকাদেবীদের উদেশ্ে পিঠা উৎসর্গ করত (ট্ুস্বতেও পিঠার ব্যবহার 
লক্ষণীয় )। সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই মেয়েদের আচরণ রক্ষণশীল । পৃরুষ 
কর্তৃক পরিত্যক্ত হলেও ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো মেয়েদের মধ্যে থেকে যায়। 
জেরেমিয়ার সাক্ষ্যে দেখ যাঁয় যে স্ৃপ্রাচীন অনুষ্ঠানগুলৌতে পৃরুষেরাও 
যোগ দিত। প্রাণ-প্রতিষ্ঠার স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টিতে পুরুষ প্রজননদেবের অভিনয় 
করতো । অন্যদিকে নারীর ভূমিকা ছিল সৃষ্টি-ধারণের দেবীর । এরই 
স্বীকৃতিতে দেবীকে পিষ্টক উৎসর্গ । অনুষ্ঠানের ফলশ্রতি নবজাত সন্তান। 
তাই শিশুরা বহৎংসবের আযোজন করত । ৪৮ 
এই রীতি পৃথিকীর সব প্রাচীন সভ্যতার | সুপ্রাচীন সংস্কার এবং অনুষ্ঠান- 
গুলি আজও আছে। কেবল কাল প্রবাহের ফলে এদের ব্যবহারবিধি এবং সময় 
বিভিন্ন অঞ্চলে বিচিত্র-রকম হয়েছে মাত্র । টুস্ব উৎসবের বিভিন্ন অঞ্চলের 
আঙ্গিক উপকরণ অনুষ্ঠানে এই সত্যই ধর পড়বে । 
টুন্ব উৎসবের অন্যতম উপকরণ চৌডল বা চোদল। এইটি আনীত হয় 
উৎসবের শেষের দিকে । প্রায় সকলেই একে চতুর্দোল ব1 পালকী বলেছেন। 
একটি গানে একে ভাঙা পাঁল্কী বকা হয়েছে । 
সারা রাজ্যে কোকিল ডাকে তিষুমাকে ভূলাতে । 
ভুলনা ভূলন1 তিষু ভাঙা পাল্কী এসেছে ॥ 
চৌড়ল যদি পাঁলকী হয় তবে তাঁর বাহকের হাণতল কোথায় £ মিশরীয় 
সভ্যতায়ও পালকী ছিল। তাও কিন্ত হাতল-মুক্ত নয়। চৌড়ল চত্ুর্দোল। 
বা পালকী নয়। এটী চতুষ্কোণ বিশিস্ট মন্দির। অন্তত একটা গানে তাই 
বলা হয়েছে । 
পোষ মাসে তু তুলল্যম, চন্দন কাঠের চৌদল্লা 
এক মন্দির, দুয়া মর্ির, তিন। মন্দির ঠেকেছে, 
এতবড় গাঁয়ের রাজ দালাল দিতে লেরেছে।*** 
চৌঁড়ল চতুষ্কোণাকৃতি মন্দির । কিন্তু চতুষ্কোণ কেন ?-রাঁট বাংলা বা 
ততসন্নিহিত এবং বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে যে শৈব মন্দির সমূহ আছে, অথবা! 


২৪ 


উড়িম্তার লিঙ্গরাজের মন্দিরসহ অন্ঠান্ত মন্দির যখরা লক্ষ্য করে দেখেছেন 
তারাই স্বীকার করবেন যে শৈব মন্দির সবগুলোই মূলত চতুষ্কোণাকৃতি। 
তাছাড়া আধুনিককালে টুস্বু ভাসান নদী বা বৃহ জলাশয় হলেও এককালে 
এ উৎসব হতো প্রান্তরে (এইসব প্রান্তরে চতুষ্কোণাকৃতি লক্ষ করা যায়)। 

টুস্বু ভাসান/পরব টশীড়ে/ট্ুস্বর গানে/মন মাতে । টশীড় শব্ষের অর্থ 
প্রান্তর । চতুষ্কোণাকৃতি মন্দির কেন তৈরী হয়েছিল £-_এ প্রশ্নের জবাবে 
এখানে শুধু বলছি যে, যে দৃ্িভঙ্গীতে চতুর্মখ লিঙ্গমুত্তির পরিকল্পনা, যে 
দৃষ্টিকোণে চতুর্দল বা চৌড়ল বা বৃধকাষ্ট (শ্রীদ্ধের ) তৈরী হয়, যে এতিহা- 
সূত্রে বীরস্তস্তগুলি তৈরী হয়েছে তার মূল সুদূর অতীতে এবং একাধিক 
সভ্যতা -ব্যাপক । এই চৌভল চতুর্খ লিঙ্গ মৃত্তির অন্যতর সংস্করণ। থেসমো- 
ফোরিয়া উৎসবের মত, দুর্গাপূজার মত, ট্ুস্বও মূলে তিনদিনের উৎসব ছিল, 
যার রেশ আজও মেদিনীপুরের অঞ্চল বিশেষের উৎসবে আছে। দ্র্গাপূজার 
ভাসান বিজয় দশমীতে, সেই দিনই শিবের উপস্থিতি । টুস্ুতেও ভাসানের 
দিন এই চৌড়লে বসিয়ে টুসুর ভাসান হয়। শিবের সঙ্গে মিলনে যেমন 
দুর্গোৎসবের পরিসমাপ্তি ও প্রতিমার বিসর্জন ঠিক, তেমনটিই হয় টুস্বু উৎসবে । 
বিসর্জনের আগের দিন ট্ুসুর সাধ (কোথাও বিবাহ )1 আরও গবেষণা 
করলে চৌড়লগুলি যে শিবমন্দিরের ( আরও অতীতে শিবের) প্রতীক ছিল 
তা প্রতিন্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । 


চারু £ 


এতাবং আলোচনায় দেখেছি ট্রুস উৎসব মূলত সন্তান কামনার উৎসব । 
কিন্তু টুস্' কোন্‌ দেবতা ? এই নামটির সৃষ্টি কেমন করে ? 

টুস্বু নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মতবাদগুলি আছে তারা হলো পৌষের 
নক্ষত্র তিষ্যা বা পুষ্যা থেকে তিষু বা তুষু বাটুস্ব। উষা বা ওষা থেকে তু বা 
টু্ব এসেছে এমন কথাও কারো মুখে শোনা যায়। কেউ বলেছেন তৃষ থেকে 
তু বা টস । টুকি, টুপা, টুসলি ইত্যাদির মত টুস্থ নামটিও দেশজ শব্জাত 
বলেছেন কেউ কেউ (কেন এ নাম হলো সেখানে তা বল হয়নি )। 

তিস্তা বা পৃঙ্ঠ! নক্ষত্রের মাস পৌষে টুস্থ উৎসব তাই টন, তু বা তিষ়ু 
এমন চিন্তা মনে আস! অসমীচীন নয়। কিন্ত গ্রশ্ন__ব্রতটি পুরোহিত শাসিত 
নয়। এটি মেয়েলি ব্রত। জ্যোতিবিদ্যায় গভীর অনুশীলন না থাকলে এ 
নামকরণ সম্ভব নয়। 
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উষা বা ওষা থেকে তবু ব টস নামকরণ কষ্ট কল্পনা বলেই মনে হয় । 
তুষ টুম্থু উৎসবে প্রতীক তৈরীর অন্যতম উপাদান মান্র। তাছাড়া ষে 
দৃষ্টিভঙ্গীতে তুষের ব্যবহারের কথা বল৷ হয়েছে, আলোচনায় এবং সন্তান 
কামনার সঙ্গে সেই কৃষির যোগ নেই (টুস্বতে শহ্য কামনার কথা প্রায় 
নেই )। তাই তুষ থেকে তুষু বা টস আসা সম্ভব নয়। 
ট্রকি, টুপা, ট্ুস্বলি ইত্যাদির মত টস শব্দটি িকই। কিন্তু অকারণে নাম- 
করণ হতে পারে না। কেবল সাদৃশ্যে নামকরণ হয়েছে এ যুক্তি মেনে নিতে 
মন চায় না। 
টুস্ব মৃণ্ডারী ভাষার শব্দ । এখানে টুসু শব্দের অর্থ পৃতুল। ৪৯ কিন্তু 
টুসুর মৃতি যে অতি সাম্প্রতিক কালের একথা সকলেই প্রায় এক বাক্যে 
স্বীকার করেছেন। 
তাহলে টুস্ব কোন দেবতা? ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত প্রশ্ন তুলেছেন £ 
তুষু গানে শিবের আবির্ভাব কেন বার বার ঘটেছে 2 ৫০ 
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মহাশিয় বলেছেন ২ মেয়েদের মধ্যে একজনের টুসুর 
সঙ্গে অপরের ট্ুস্বুর বিবাহ হয় । উভয়ের ট্ুসৃই মেয়ে, কিন্তু তাতে বিবাহ 
আটকায় না। ৫১ ভাসানের দিন সিনিদেবীর পূজা হয়। 
টুস্বর সাধ ভক্ষণ, টুস্ুর বিবাহ কল্পনার সঙ্গে মেয়েদের পরস্পরের টুর 
বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পুর্ণ সামগ্রস্য পূর্ণ । সিনিদেবী বৈদিক জগতে হয়েছেন 
সিনিবালী । ইনি গর্ভধানের দেবী । গর্ভাধান মন্ত্রে স্পষ্ট করেই বল। 
হয়েছেঃ গর্ভংদেহি সিনিবালি । 
টুস্বুর মানবী মৃতির আগে আরও যে একটি প্রতীক পৃর্জিত হতো বা এখনও 
হয়, যার উল্লেখ করেছেন ডঃ সুধীর কুমার করণ, সেট হচ্ছে ঃ কয়েকটি 
শালকাঠ বা দঈাতনকাটা একটি ঠোঙার মধ্যে রেখে ফুল দিয়ে পুজে। করা 
হয় ( অষ্টম পাঁদটাক। দ্রষ্টব্য )। এটি কি পীঠসহ শিব-প্রতীক নয়? এই 
ঈাতন কাটার প্রসঙ্গ একটি গানেও আছে £ 
ই বন কাটি সেবনকাটি 
কাটি বনের শাল ঝাটি 
শত শত রাজার ছেলে খুঁজেছে দাঁতন কাঠি। 
ওলো' তুষু খুঁজেছে ঈীত কাঠি । 


রাজার ছেলের শালঝাঠি কেটে তন কাতি খুঁ্বে কেন? টুপ উৎসব 
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যে এককালে শিবপুজার হরগোৌরী প্রতীকে হতো তার প্রমাণ উপরিউক্ত 
প্রসঙ্গ । 

কিন্ত আমাদের দেশে শিব বলতে বুঝি ব্রিশুলধারী, বৃষভবাহন, আজানু- 
লম্বিতবসনপরিহিত একটি মানব মুততির দেবতাকে । শিব কখনও শ্বেত 
কখনও রক্তবর্ণ। শিব নামে তিনি শ্বেতবর্ণ। পঞ্চানন্দ শিব রক্তবর্ণ। এই 
রক্তবর্ণ দেবতার পরিকল্পন| প্রাচীন মিশর থেকে ক্রীটে, ক্রীট থেকে গ্রীসে 
গেছে। ৫১ মিশর থেকে এসেছে এদেশে । 


রৃুষভবাহন, ত্রিশুলধারী যে শিবমৃতি আমর দেখতে অভাস্ত তার 
আদিরূপ পাঁওয়! যায় মিশরে । এই দেবতাটির নাম টেযুব বা টেষুবু। 
আমাদের দেশে অধত্রজের (বিঞ্ু্র সুদর্শন চক্র, শিবের ত্রিশুল, বরুণের পাশ 
ব্রন্মার অক্ষ, যমের দণ্ড, ইন্দ্রের কুলিশ, কাতিকেয়ের শক্তি, কালীর খড়গ বা 
দুর্গার অসি) অন্যতম, ত্রিশূলের মতই টেধুবুর ত্রিশুল বজ্রের প্রতীক । 
পুরুষের জানুরধ বসন পরিধান প্রাচীন মিশরীয় রীতি । 


এই টেযুবু বা টেষুব আবার কী ভারতে, কী মধ্যপ্রাচ্যে ইন্দ্রের সঙ্গে 
অভেদ | ৫8 


টেযুব বা টেষুবু কেবল বৃষভবাহন, ভ্রিশুলধাঁরী কতিটাচ্ছদ! দেবতাই 
নন, পিরামিডের একটি লেখায় তাকে 01:5801019101-এর দেবতা বলা 
হয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, টেযুবু শবের অর্থই ছ্ছুন্নংকারী | ৫৫ 
আমাদের ধারণা যে, ছুন্নং-অনুষ্ঠনটি কেবল পুরুষের, ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । 
কিন্তু প্রাকৃবিবাহ পধায়ে এককালে মেয়েদের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য ছিল। 
এরই পরিব্তিত সংস্করণ শৈবদের “গোরীগরণ' অনুষ্ঠান। ৫৬ খানে অজাত 
খতু কুমারীদের কৌমাধভঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । “শিবরূপী এক ভৈরব 
তাদের কৌমাধ হরণ করেন ।* 


কৌমার্ষ হরশের দেবতা শিব। তারই প্রতিনিধি ভৈরব । সভ্যতা 
বিকাশের আদিম স্তরে কোন্‌ বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধরণের অনুষ্ঠানের 
সুচনা হয়েছিল তা ব্যাপক অনুসন্ধানের বিষয় । কিন্তু বিভিন্ন দেশে এই 
চর্মচ্ছেদ অনুষ্ঠনের জন্য এক বিশেষ ধরণের লোক নিযুক্ত থাকতো।। আমাদের 
দেশে বিয়ের দিন বর এবং কনের “কোমরকাম” (কাজ ) করতেন 
নাপিতেরা। এদিন স্ানের পর বর ব।কনেকে পাটিতে বসিয়ে তাদের 
মাথার ওপরে ঠাদোয়। ধরতেন এয়োরা। বর বা কনের চারপাশে একটি 
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লালসৃতে। সাতপাক দিয়ে রাখা হতো। নাপিত ছেলেদের ক্ষেত্রে দাড়ি 
কামানো এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নথ কাটার'. অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। 
অনুষ্ঠানটির যে যুগোপযোগী আধুনিকীকরণ হয়েছে তা পরিস্কার বুঝা যায় 
“কোমর কাম”--এই নাম থেকে । চাদোয়া ঢাক] দেওয়া! এবং নাম থেকে 
এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে এটি এক সময় কটিদেশ সম্পফিত অনুষ্ঠান ছিল 
(যার সঙ্গে 012010013107-এর মিল আছে )। এই ধরণের একটি অনুষ্ঠানের 
ইঙ্গিত পাওয়। যায় অন্ততঃ একটি টুস্বগানে__ 
আয়রে লাপিত বসরে ঘাটে দেরে টুস্বুর ঘর কেটে । 
এমন দেখে থর কাটবি মান্কানালী ছোক রেখে ॥ 

উল্লিখিত কোমর কাম, টুসু হুড়া এবং এককালের চর্মচ্ছেদন রীতি এই- 
গুলির মধ্যে সুদূর অতীতে যোগসৃত্র থাকা অসম্ভব নয় বলে মনে হয়। 

আমাদের আলোচনায় প্রথমে খেপেরা বা খেপরা, পরে টেযুব বা টেযুপ 
বা টেষেরু দেবতার নাম বলেছি। অন্যদিকে এদের সঙ্গে শিবের নাম যুক্ত 
করেছি । এদের পরস্পরের যোগসূত্র আছে বলে মনে হয় । শিবের 
অপর নাম কপদ্ীী। খেপরা-ই কি কপররী হয়েছে? মূলে মিটাঙ্গিদের 
দেবত] টেযুরু বজজধর বলে কিত। এমনি আর এক দেবতা স্বৃতেক, 
হিট্রিদের ব্যাল দেবতার সঙ্গে অভেদ। টেষুবু পশ্চিম হিট্রিদের লৌকিক 
দেবতা ইন্দ্র ও তর্কুর সঙ্গে অভেদ। আবার টেষুবু উত্তর ইউরোপে থর বা 
জেয়ুস, উত্তর ভারতে ইন্দ্র ফ্রিজিয়ায় তর্কৃু, আর্মোনিয়ায় এবং উত্তর 
মেসোপোটেমিয়ায়, সুদানে টেযুব বা টেধুপ, সিলিসিয়ায় হারকিউলিস, 
আসীরীয়1, অমুর্রুতে হাদাদ বা? আদাদ, সুপ্রাচীন কালের আক্কাদ এবং 
সুমেরে রম্মন, ইজিয়ান এবং ক্রীটদের দেবরাজ । ৫৭ 


বিভিন্ন অঞ্চলের এই দেবকুলের সাধারণ বৈশিষ্ট্য--এ+র1 প্রায় সকলেই 
বজ্রধর দেবতা । আমাদের দেশের লৌকিক শিবও বজ্রধর (লিঙ্গ মৃতিতে 
ইনি মন্তকে যে সৃষ্টি বীজ ধারণ করেন তা বজ্ব নামে অভিহিত )। সেইদিক 
থেকে ত্রিশখুলধারী, বৃষভবাহন মৃতির দিক থেকে শিবও টেষুবু অভেদ । 

টুস্বু উৎসবের নামকরণ টেযুব থেকেই হয়েছে (টেযুব-_টেসু-ুস্ু, তুম, 
তিষু ) এমন চিন্তা করার পেছনে যুক্তিই প্রবল বলে মনে হয় । টেষুব বা 
টেসুই ট:সু হয়েছেন। আজকের টুসুতে নারীপ্রধান রূপ দেখতে পেলেও 
ঈীতনকাঠি ঠোঙা (যোনিপীঠসহ শিবলিঙ্গ ) মুতিতে দ্বৈত রূপের প্রকাশ 
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ঘটেছে ( কেউ কেউ তুষ তুষুলি নামের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ দেবতার কল্পন! 
করেছেন )। 


টুসবু গানে বারে বারে 'ছাতা' কথাটি এসেছে । ছাতা এতদঞ্চলের ছাতা 
পরব বা ইন্দ্রধবজার্চনা। আগেই দেখেছি টেষুরু আর ইন্দ্র অভেদ দেবতা। 
তাই টেষুবু গানে ছাতার আবির্ভাব | 

আরও একট্রি দিক আছে। গোবরের নাঁডুর সংখ্যা ১৪৪। আদিম যুগের 
মানুষ বিমৃর্তগণন]1 জানতো না। তাই কোন বস্ত্র পরপর সাজিয়ে সংখ্যা ঠিক 
রাখতো । ইন্ত্রপূজার তিথি দ্বাদশী (সংখ্যাটি ১২)। বার মাসে বারি 
শুরাদ্বাদশী গুনলে দাড়ায় ১২ ৮ ১২-5১৪৪ (এটি আমার চিন্তার একট্টি দিক 
মাত্র। তাছাড়া অনেকেই হয়তে। জানেন যে ষোড়শ উপাচারে পূজা করলে 
কুচোনৈবেদ্য দিতে হয়। সেখানেও সংখ্যাটি মূলে ছিল ১৪৪। এই ছৃইটি 
কি করে মিলে গেল তা৷ ভাববার বিষয় )। 

ট্রস্বুর ভেলার সঙ্গে ভাদ্রমাসে সপ্রদীপ ভেলা ভাসানোর সাদৃশ্য আছে । 
বিস্তৃত আলোচন৷ পাঠকের ধেধ্যঘ্ন্যুতি ইতিমধোই হয়তো ঘট্য়েছে। তাই 
এই বলে ব্তমান আলোচনার ইতি টাঁনি যে, টু মধ্যপ্রাচ্যের প্রজননের 
দেবতা! টেষুব এই শবটির অপতভ্রংশ | বর্তমানে টুসুতে নারী প্রধান রূপের 
প্রকাশ ঘটলেও মূলে এটি ছিল পুরুষ দেবত] টেষুবু বা শিবোপাসনা। এটি 


কৃষি উংসব নয়--সন্তান কামনার কুমীরী উৎসব । 
কি আমাদের দেশে, কি মধ্যপ্রাচ্যে পুরুষ দেবতার নামকে আংশিকভাবে 


বদলে দিয়ে সেই দেবতার শক্তি (স্ত্রী)র নামকরণ কর হয়ে থাকে । যেমন, 
ইন্দ্র ইন্্রীনী, শিব-_শিবানী, সূর্ধ--সৃরা, সূরী। মধ্যপ্রাচ্যে বারা_বারা- 
গুল্লা, ওসিরিস-ইসিস-_এগুলি তার উদাহরণ | এই সাক্ষ্যে টেষুরু, টেষুব-_ 
টেসু-টুসু* তুষু-তিষ এসেছে এই যুক্তিতে তল না থাকাই স্বাভাবক। 
বর্তমানের টুস্ুকে অর্থাৎ টুসু উৎসবকে নারী দেবতার পৃজা বলে মনে হয় 
বলেই একথ1 বলা। আসলে টুস্ব টেষুব নামীয় শিবের সঙ্গে টুসু নাস্মী 
পৃজারিনী বিবাহ কল্পনার উৎসবকে কেন্দ্র করে কুমারী মনের ও আচরণের 
প্রকাশ (পৃজারিনীর সঙ্গে দেবতার মিলন চিত্তা মধ্যপ্রাচ্য, প্রাচীন ইউরোপ 
এবং ভারতে ছিল বট 

তবে আজকের টুস্ৃু রাড় বাংলা এবং তংসন্নিহিত অঞ্চলের আদরিণী 
কন্তার প্রতীক । এই উৎসবের সঙজীবতা প্রাণচাঞ্চল্য দুর্গোধসবের মতই 
আনন্দমৃুখর এবং গতিশীল। তাই এর গানে সমাজ জীবনের বন্তচিত্ 
প্রতিফলিত । 

২৯ 


ন্হস্াজজী ও টীকা 


বিহারের টুঘু উৎসব 


সুহ্ছদকুমীর ভৌমিক 


টু্বর দেশঃ সীমান্ত বাংলার টুস্ু সব এ অঞ্চলের জাতীয় উৎসব । এই 
টুনুকে কেন্দ্র করে আমর একটি সাংস্কৃতিক রেখা টেনে বাংল! ও বিহারের 
মধ্যবর্তী জেলাগুলিকে একই গণ্ডীতে আবদ্ধ করতে পারি এবং তার না 
দিতে পারি সীমান্ত বাঙলা । এক কথায় ভৌগোলিক পরিবেশ অনুসারে 
প্রাচীন রাঢ় দেশ যাকে বলা হত তাই হয়ে দাড়িয়েছে টুস্বর আবাসস্থল । 
রাজনৈতিক কারণে সেই রাঢ়দেশ দুটি প্রদেশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে 
মাজ। রাচি, হাজ্জারিবাগ প্রভৃতির বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শুরু করে পুরুলিয়। 
ধাকুড়া ছাড়িয়ে মেদিনীপুর পর্যন্ত টস তার আধিপত্য বিস্তার করে রয়েছে। 
বর্তমান লেখক এই নিবন্ধে বিহারের টুসু উৎসবের বর্ণনা দেবেন। সম্পূর্ণ 
বাস্তব অভিজ্ঞতা ও মুক্ত ক্ষেত্রে কর্মের উপরেই বিধৃত করে রাখা হবে এই 
রচন। । ফলে অনেক কথা প্রচলিত ও জনপ্রিয় ধারণার ব্যতিক্রম বলে মনে 
হতে পারে । মেদিনীপুর, বীকুড়া, পুরুলিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ছাঁড়া বিহারের 
কানাস, পন্পুঘাট, মুসাবনি, চাগডিলের জয়দা,. বু, কাচি তামাড়, হুড়ু, 
জন্হ1, রাজারাপাজ: প্রভৃতি অঞ্চলে আড়ম্বর ও উল্ত্াসের সঙ্গে টুসুর পরৰ 
*য়। পাহাড়ের কোল ঘেষে গ্রাম ছাড়িয়ে হাজার হাজার মানুষ বাংলায় 
টরনৃ-শানে সমস্ত পরিবেশটাকে মাতাল করে তোলে । এক কথার ধন, 
পাহাভ, ঝর্ণা, পাহাঁডি-নদীর চড়াই-উৎরাই এই হলো ট্রসুর দেশ । 


টুম্থুর উৎস ৪ টুসু সঞ্ধক্ষে সাধারণ জনমত এই ষে বাংলার প্রাচীন তুষ-তৃষলি 
বতই সীমান্ত বাংলায় ট্ুসুতে রূপান্তরিত হয়েছে।১ তুষ-তুষলি বা 
তোষ.-তোষলা ব্রত নিঃসন্দেহে একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের উৎসব । আর 
টুস্বু উৎসবও চলতে থাঁকে সারা পৌষ মাস ধরে-__যখন ক্ষেতের শস্য চললে 
আসে খামারে; ভয় থাকেনা ফসল হারিয়ে যাবার। এক কথায় ষে সমস্ত জানি 
শিকার জীবনের উপর বেঁচে ছিঙ্গ এবং বন্য জীবনের মধ্যে পেত বিশেষ 
আস্বাদন; জন্মসূত্রে টুস্ব উৎসবের সঙ্গে তার কোনে1 সম্পর্ক নেই। তুষ- 
তুধলি ব্রত বাঙালির এমন কোনো জনপ্রিয় ব্রত নয় ; অনেক ব্ত্রত্ত সংগ্রহে 


এই ব্রতের কোনো স্থানই নেই ।২ : হয়ত মূল উদ্দেশ্য মিশে গেছে লক্ষ্মী ব্রতের 
সঙ্গে। অথচ সীমান্ত বাঙলায় যে'দেশের অধিকাংশ মানুষ অরণ্য-পর্বতবাসী, 
শিকার জীবনকে পরিত্যাগ করে আসেনি, আ।দবাসী-অধুযুসিত সেই দেশে 
টুস্বর মতো জনপ্রিয় উৎসবই নেই। বাংলা দেশে যেমন দুর্গোৎসবকে কেক্জর 
করে গডে উঠে নতুন সাহিত্য, শিল্পভাবনা, আত্মীয়তার আদান-প্রদান, 
তেমনি সীমান্ত বাংলায় গড়ে উঠে টুপ পরবকে কেন্দ্র করে । কোন্‌ প্রাণ- 
শক্তি রাঢ় দেশের রুক্ষ লাল মাটির মধ্যে লুকিয়ে ছিল--যা ব্রান্মণ্য সংস্কৃতি 
থেকে গৃহীত তুষ্‌-তুধূলি ত্রতের মূল বপকেও পরাজিত করেছে। নিশ্চয়ই 
এই রাঢ় বা সীমান্ত বাংলায় তুষ-তুষূলি ব্রতকে সহজে গ্রহণ করার মতো 
উর্বর ক্ষেত্র ছিল, যা অল্প আয়াসে একে করে তুলেছে পত্র-পুস্পে সঙ্জিঘ 
বৃহ বৃক্ষে । 


আবার সীমান্ত বাংলায় ট্ুসু উৎসব এবং সঙ্গীত কেবল মাত্র তাদের 
মধ্যেই সীমিত যারা বাংলা ভাষী--বাংল]1 ভাষী সাধারণ বাঙালি ও বাংলা 
ভাষী আদিব।সী (891059]1 50291011006 10925) | এও লক্ষ্য করা গেছে 
ধাদের মাতৃ ভাষা সাঁওতাল বা অ-বাংলা তার1 ওতঠপ্রোতভাবে ঢুসু 
পরবের সঙ্গে যুক্ত নন। র।চি, জন্হা, বুণ্ু গ্রভৃতি অঞ্চল থেকে পুরুলিয়া, 
ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত সীমার মধ্যে বিশুদ্ধ হিন্দীভাষী নেই । এই অঞ্চলে (সীমা 
বাঁংল1) খুব কম হলেও তিন চারটি উপভাষা রয়েছে। নাগপুরিয়া, সাদংরি, 
বহড়া গড়িয়া, পাঁচপরগনিয়1_-যার মধ্যে আছে বৃ, তামাড়, রাহে, য়োনা- 
হাতু, সিলি অঞ্চলের গালুয়ারি ভাষা ইতঢাদি, বলতে গেলে এগুলি বাংলা 
উপভাষার মতে। 1? স্থানীয় লোকেরা এই সব ভাষায় কথা বললেও সঙ্গাতের 
জন্য সাহিত্য রচনা করতে গেলে শুদ্ধ বাংলাতেই করেন।৩ ফলে বু 
থেকে জন্হা-বাচি পেরিয়ে একেবারে রাজারাপাজের টুসু পরবে বাংলা 
ছাড়া অন্য ভাষার টব গান নেই। এক কথায় কোল গোষ্ঠীর (4১83100- 
£5780০) সীওতাল, মৃণ্ড1, হে ছাড়া প্রায় সকলেই এই সব উপভাষার ষ্বে 
কোনো একটিতে কথা বলেন। এই সূত্রে খেড়িয়া, শবর, লোহার, লোধা, 
স্বমিজ প্রভৃতি বাংল ভাষী আদিবাসী তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে টুসু 
উৎসব ও সঙ্গীতকে একাকার করে নিয়েছেন। অরণ্য, পাহাড়, জলপ্রপাত" 
ঝর্ণায়পূর্ণ : আদিবাসী অধ্যুষিত রাঢ় বাংলায় টুস্ুর মতো উৎসবের জন- 
ঠিরত। দেখে একে কোল বা /১8500-451860 জাতির থেকে আগত উৎসৰ 

৩৪ 


বলে যেন মনে ন। করি । “হড়কোরেণ মারে হাঁপূড়ামকো। রেয়াঠকু কাখা”৪ 
এবং খেরোয়াল বংশাঃক্‌ ধরমূ পুথি” পুস্তকে সাওতাল জাতির 
»ধ্যে টুষ্ব পরবের উল্লেখ নেই । বর্তমান লেখকও লক্ষ্য করেছেন-__ 
সাওতালদ্ের সঙ্গে টুদু পরবের কোনো সম্পর্ক নেই--তবে মেলা বা উৎসৰে 
তার যোগ দেন_এমন কি স্াাওতালী ট্রুসবু গান গেয়ে নাচেনও।৬ 
মুণ্ডাদের প্রাচীন এঁতিহোও টু পরবের উল্লেখ নেই।৭ কাজেই 
ধরে শিতে পারি টুসু ব্রান্মণ্য-শাসিত সমাজ থেকেই সীমান্ত বাংলায় প্রবেশ 
করেছে । ব্রান্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বন আদিবাসী আকর্ষণ করেছেন। 
স্মরণাতীত কাল থেকে তাদের মধ্যে এ সময় ধে সমস্ত উৎসব ও সংস্কার ছিল 
তার বনু উপাদ।ন এর মধ্যে প্রবেশ করেছে । তাই হয়ত তুষ্‌-তুষূলি ব্রত 
থেকে টু হয়ে উঠেছে বিশিষ্ট । 


টুন্থ সম্বন্ধে লোক-ধারণ৷ £ সীমান্ত বাংলায় টুস্ব বিষয়ে সাধারণ 
মানুষের মধো প্রচলিত জনপ্রিয় ধারণাগুলির এখানে একটি তুলে ধরছি। 
বাকুডায় টুসুমেল। বসে কংসাবতার তীরে পুরকুলে। এতবড় টুসুমেলা 
বোধহয় এ অঞ্চলে আর কোথাও হয়ন।। সেখানে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত, 
অল্প বা বেশি নানা বয়সের মানুষের কাছে ট্ুস্বু বিষয়ক নানা খবর পাওয়া 
যাঁয়। রবীন্দ্রনাথ লোহার নামে এক টুস্ব দলের সর্দার বলেছিল, টু 
পরবের সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশুদ্ধ আনন্দ ছাঁড়া টুস্ব উৎসবের 
কে'নো লক্ষ/ই নেই। “আমাদের কেউ কেউ টুসুকে দেবী হিসাবে মনে 
পরেন, কেউ কেউ তা মনে করেননা। ষে যেমনভাবে ট্ুস্বকে মনে করে 
তেমনি । ধমীয় দেবদেবীর প্রতি বিশুদ্ধ শ্রদ্ধার যে ধারণ। রাখা হয় টুস্বুর 
প্রতি তেমনি নয়। তাই দেখুন না তাকিয়ে, কত রকমের টুসু আমরা এখানে 
এনেছি । হেলিকাপ্তারে টুসু, মোটর সাইকেলে টুসু, আরো কত রকমেৰ 
পাঁলী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কিংবা দুর্গা বা মনসার মৃতি নিয়ে কি এমনি পুতুল 
খেল চলত ?” সেই রকম শ্রদ্ধার মনোভাব টুসুর ওপর এখনও দান। বাধেনি। 

আমার মনে হয়, সার! পৌষ মাস ধরে সীমান্ত বাংলার ঘরে ঘরে চলত 
নবান্ন জাতীয় উৎসব এবং পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার আনন্দ আর 
কিশোর কিশোরীদের মধ্যে চলত পতল খেল । নিজের পুতুলের সঙ্গে আর 
এক পূতুলের সম্পর্ক বিনিময় করে গড়ে উঠত আত্মীয়তা । এষে কত 
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উদ্দীপনাপূর্ণ আর রোমান্টিক কোনো কোনো পাঠক তাদের শৈশৰ 
স্মৃতি স্মরণ করে অনুযান করতে পারেন। মনে যয়, এমনি একটি প্রিষ্ব 
আনান্দানুক্ঠান য? নাবালিকা কিশোরীদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাঁর সঙ্ে 
ব্রান্মণ্য সংস্কতি থেকে নেওয়। তৃষ-তুষূলি ব্রত এসে একাকার হয়ে 
আধা-ধম্ম আধা-লোকাচারের অবস্থার এসে টুন থমকে গেছে । পুতুল খেল। 
কিশোর-কিশোরীদের অন্তরের খেলা। ছেলেতলানো ছডার রবীন্দ্রনাথ 
বলেছিলেন, “ভাবিয়া দেখো, একটা গ্রন্থিবীধা বস্ত্রথগুকে মুণ্ডবিশেষ 
মনুষ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তান রূপে লালন করা সামান্ত 
ব্যাপার নহে।” তারপর সেই সন্তানতুল্য বস্তটিকে নিয়ে নানা সমস্যা, 
নান? স্বপ্ন, কনা হিসাবে তার বিবাহ, পূত্র হিসাবে তার কৃষিদ্দেত্রের কাজে 
কষ্টের কথা ভেবে নানা রকম গান আর ছড়া।৮ সারা বছরের 
পৃতুল খেলার সম্পর্কের বিনিময়গুলো দাঁরিদ্র্-ক্িউ সীমান্ত বাংলার 
কিশোরীরা পৌষমাসের জন্য তুলে রাখে-যখন মাঠের ফসল আসবে 
ঘরে। “এ হল আমাদের আনন্দোংসবের মেলা, আনন্দ আর ফ্কৃতি-_সাঁর। 
মাস ভোর ধরে চলছে এমনি ।”৯ একান্তভাবে লোকউংসব টুসু 
কোনো ধর্মের অনুশাসনে বদ্ধ নয়, কোনো আচারের সীমায় সীমিত নয়: 
'টুদ্ব*” জ্নমানসের আনন্দের অনাবিল অভিব্যক্তি । উৎসবের প্রতীক "টু 
অর্থাং একটি পৃতুল। এই টুস্বকে কেন্দ্র করে আনন্দের উচ্ছলতা, বেদনার 
স্মতিযোগ অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, জনজীবনের মানসিকতার সবাঙ্গীন 
প্রকাশ 1৮১০ টুস্ব আজ দেবী হিসাবে গৃহীত হলে টুস্ব ষে কিশোরীদের 
খেলার পৃতুল ছিল ভাতে কোন সন্দেহ নেই হয়ত তৃষ তুঁষলি ত্রতের তুষ 
শব্দট এতে সংযুক্ত হয়ে গেছে । এমনও হতে পারে কোল ( &051010- 
/8518016) গোঠীর টুসা (টুসাউ ) শব্দটির সঙ্গে এর সামান্য সম্পর্ক থাকতে 
পারে। কোল ভাষায় এ শবের অর্থ হল ফুলের গুচ্ছ, ফুলের মাহেরি-- 
্ারুন্ধের প্রতীক। “বাহা-ট্রসাউ, ফুলের ভোড়া। 7/900191] ও তার 
অভিধানে টুনাউ শব্দ চয়ন করে গেছেন। বাঙল] টস্‌ টসে প্রভৃতি শবের 
সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকতে পারে। বিহারের বাঁচি হাজারিবাগ ও সিংভূমের 
উতরাংশে দেখেছি টুস্ু বিসর্জনের দিন টুসুর কোনো মৃত্তি নেই__ফুলঘর, 
পাতা সমেত গ্রাছের ভালে সঙ্জিত ফুলের গুক্ছ- ফুলঘর বা দলই ভাসানের 
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জন্জ নদীতে নিয়ে যায়। সীওতালীতভে যাকে বলে “বাহ! টু । ১৯৮০ 
খুষ্টাবে টুসু পরবের দিন জোন্হ জলপ্রপাঁতে বিসর্জনের জন্ব একটিও 
টুস্ব মৃতি নিয়ে আসতে দেখিনি। ঠিক এমনিভাবে দেখা যায়নি 
রাআ্জা-রপাতেও । শুধু ছিল কাগজের তৈরী ফুলে সজ্জিত হাজার হাজার 
চৌদল । জানিনা কোল ভাষাগোষ্ঠীর টুসৌ শব্দ টুস্ সৃষ্টির পশ্চাতে 
কাজ করেছে কিনা। তবে বিহারের বনু স্থানে টম” অর্থাৎ পুতুল যে 
টুস্ব বিষয়ক পৃতুল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যেমন বিহারের কানাস 
ঘাটে টুসু পরবের প্রস্ততি বিষয়ক একটি ছাঁপানে। বিজ্ঞাপন থেকে এটি 
বোঝা যাবে । কানাস ঘাটে গেলে এই বিজ্ঞাপনটি হাতে এসেছিল । 


মেল]! টুসু মেলা !! আনন্দ মেল। |!! 
॥ টুসুর প্রতিযোগিতামূলক মেলা ॥ 


স্থান__সুবর্ণরেখা নদীর কানাস ঘাট । 
তাং বাংলা ১লা মাঘ । 


ভ্রাত। ও ভগ্রিগণ 

ধলভূমের মুখ্য পর্ব “মকর'। মকর পর্ব ধলভৃমের জনতার মনে 
প্রাণে এনে দেয় এক নুতন জোয়ার, সে জোয়ারের ফল স্বরূপ আপন 
প্রকৃতিস্থ রূপকে সম্পূর্ণরূপে জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দিতে থাকেন। 
টুস্সু সঙ্গীতে রসিকবৃন্দের উদ্দেশ্যেই এই আযমোজন। এখানে নির্বাচন 
অনুসারে টুস্ৃগুলিকে পুরস্কত করা হবে। এই জন্য আপনাদের কাছে 
অনুরোধ আপনার] দলে দলে এই মেলায় যোগদান করুন। 

প্রেসিডেন্ট: শ্রীরামেশ্বর ধীবর, সেক্রেটারী-শ্রীচিকুর মাঝি । ১ম 
পূরস্কধার--৩১ টাকা, ২য় পুরস্কার ২১ টাকা, ৩য় পুরন্ধার ১১ টাকা 
সান্তনা পুরস্কার ৫৫৫ টাকা । 

নিধাচক মণ্ুলী £ শ্রীধীরেন্রনাথ মণ্ডল, শ্রীপৃর্ণচক্ত্র মণ্ডল, শ্রীমদল ধর, 
প্রদশরথ সরেণ, শ্রীহাবল ধীবর, শ্রীপরমেশ্বর পাল, শ্রীহৃতাশন মগুল, 
শ্রীগুরুচরণ ভকত। 
এখানে সাধারণ লোকের কথায় টুসু' প্রতিমা না বলে শুধু টুসু বলা 
হয়েছে । যেমন 'টুসৃগুলিকে পুরস্কৃত কর। হবে ।' 
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লোক-ধারণায় টুস্বুর কথা বলতে গিয়ে আর. একটি বিজ্ঞাপনের 
উল্লেখ না করে থাকা গেল না। সৌনারীং জামসেদপুরের বিখ্যাত ঝুমুর 
লেখক বিপিন'বিহারী মুখী তার ঝুমূর সঙ্গীত পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন £ 

“প্রতি বছর পেরিয়ে আবার ফিরে আমে পৌষ মাস। লক্ষমীমাস 
টুপ মায়ের আবির্ভাব হতে চলেছে । আকাশে তাই বঙ্কৃত হচ্ছে 
মায়ের আগ-নীর শুভ শঙ্ঘধ্বনি। বাতাসে আর ছোটনাগরপুরের শাল 
পিয়'লের বনে হিন্দোলিত হচ্ছে “টস ওঝুমঘুর মায়ের” গানের অপূর্ব 
সুর লহরী ।”১০ পঠক লক্ষ্য করবেন কিভাবে প্টুদু'মায়ের সঙ্গে 'বু্ুর' 
মায়ের আগমন ঘটেছে। সীমান্ত বাঙলার সাধারণ মানুষের মনের (কোণায় 
এমনিভাবে সধত্বে গড়ে উঠেছে একটি স্থান “ঝুমুর মায়ের? জন্য । আমরা 
সকলেই জান ঝুমুর একটি বিশেষ ধরণের সুর-_সঙ্গীতের একটি গুবীন 
বিষয় হলে! বরাঁধাকৃষ্জের প্রেম । আর তাতে আছে যথেষ্ট পরিমাণ লোৌকিক 
স্পর্ম। আমার মনে হয় অনীতের লোৌকউৎসব টুমু" ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুসরণে 
আজ টুযুমায়ে রূপাত্তরিত হয়েছে। 


বিহারের পম্পুঘাট নামক স্থানে টুস্ু মুত্তির কল্পনায় বৈচিত্রা দেখে 
বিশ্মিত হতে হয়। সেখানের টুসৃগুলিকে পরিষ্কীর দুটি ভাগে ভাগ করা 
যায়। প্রথম হলো £ টুু লক্ষ্মীরই ভিন্ন রূপ । অপরটি হলঃ টুপ গঙ্গার আর 
এক বূপ। এইঈ দুটি চিজ্রকে স্প$ করে নিয়ে বাভন্ন শিল্পী বি চত্র প্রতিমা 
নির্মাণ করেছেন। “বাংলার লৌকিক দেবতার” লেখক গোপেন্দ্রকৃ্ণ 
বসু মহাশয় বলেছেন, "টুস্বু দেবীকে দণ্ডায়মান দেখা যায়, এর মুতি বড় 
হয়না_-উচ্চতায় এক ফুট পর্যন্ত দেখা যায়।”১১ কিন্তু আমি ৬ ফুট পরস্ত 
প্রায় দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে পাল্লা দেবে এমন প্রতিমাও দেখেছি । এই 
সমস্ত মুত্তির আলোকচিত্রও সংগৃহীত আছে। টম প্রতিমার বিপুল 
আয়োঞ্জন ছুটি জায়গায় বেশি দেখা যায়, সুবর্ণরেখার পম্পুাট ও 
কংসাবতীর পুরকূুলে। আমরা অনুমান করতে পারি বিণেষ ধরণের 
রাগিনী “ঝুমুর একদিন 'ঝুম্বর মায়ে* রূপান্তরিত হয়ে টুসুর সঙ্গে পুজিতা 
হবেন এবং পরে স্থির হয়ে যাবে টুসু হলেন লঙ্ষ্মী এবং পরে ঝুমুর 
হবেন সরস্থতী । এ সমস্ত হিসাব আমর! করছি সীমান্ত বাংলার লোক- 
ধারণার দিকে তাকিয়ে । টুর প্রতাক্ষ প্রভাব সাঁওতালদের উপরও 
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পড়েছে । সাকরাৎ, ম্লান ও পিঠে থাওয়া, বেঝ1 বিশধা বা লক্ষ্যভেদ উৎসব 
প্রভৃতি এই সময়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে। শুধু তাই নয় সুবর্ণরেখার 
পল্পুথাটে সাঁওতাল রমণীর সহরায় চং-এ ট্রুস্ক মেলায় নাচের আসরে 
যোগ দিয়েছেন, পুরুষরা তাতে বাদ্য সঙ্গীতে যুক্ত হয়েছেন। সীওতাল 
ভাষায় নিখুঁত টুসু নুরে তারা চমতকার গানও গেয়েছেন। এই প্রবন্ধের 
শেষে সংকলিকা অংশে তার কিছু নমুনা রেখেছি । 
টুঙ্থ ও ঝুয়ুর 8 টুসুর কথ] বলতে গেলেই ঝুমুর, এসে যায়। কারণ 

অনেক সময় টুসু গান আর ঝুমুর গান একাকার হয়ে গেছে। দুয়ে- 
রই প্রধান উপাদান সঙ্গীতএবং আন্দোৎসবের বহিঃপ্রকাশ। শুধু টু 
একটি বিশেষ সময়ে উদযাটিত হয় আর ঝুমুর সাধারণ সঙ্গীতের মতই 
বিভিন্ন সময়ে চলতে থাকে । তবে আথিক স্বাচ্ছন্দ্যানৃসারে কখনও বেশি 
কখনও কম। ঝুমুর শব পায়ে নূপুর বেঁধে নাচবার সময় ঝুম ঝুম শক 
থেকেই এসেছে । একটি হো! পাড়ায় গান সংগ্রহের সময় হঠাৎ তারা 
বাংলাতে গান শুরু করলে । তারা বলেছিল £ “ঝমর”। ঝুমুর বলা সত্বেও 
তারা ব্নেছিল £ “ঝমর”। ঝ্বুমূর সম্বন্ধে “সীমান্ত বাংলার লোৌকযান* প:স্তকে 
ডঃ সুধীর করণ বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। যোডশ শতকের পূর্বেও 
লৌকিক রাগিনী হিসাঁবে স্বমুরের নাম পাই । শব্দকল্পক্রমে 'ঝুমুরি 
(ভ্ত্রী) রাগিনী বিশেষ্ব” বলে সেঙ্গীত দামোদরের শ্লেকে) উল্লেখ করেছেন-_ 

প্রায় শৃঙ্গার বহুল মাধবীকে মধুর! মৃদ্ঘঃ 

একৈব ঝ্ুমরিল্পোকে বর্ণাদি নিয়োম জঝিতা। 

অতে। লক্ষণমেতস্যা নোদাহরি বিশেষকম্‌ 

ইদং হি শালগং সৃত্রং প্রসিদ্ধং পরহেনম্‌ ॥ 
দেখা যাচ্ছে ঝুমুরের চরিত্র এবং লক্ষ্যের মধ্যে আধুনিক ও প্রাচীনকালের 
কোনো পার্থক্য নেই। কিছুদিন আগে পর্যত্ত সীমান্ত বাংলার জ্ঞরমিদার 
বাডিগুলি ছিল ঝুমুরের প্রধান ক্ষেত্র । বঙমান ঝুমুর বলতে সাধারণতঃ 
সীমান্ত বাংলার গানকেই বুঝি । নাচনীরা ঝুমুর গান গায়। কোথাও 
কোথাও ঝুমুরের দল গড়ে ওঠে । তবে খোঁজ নিয়ে জান! গেছে ষীরা 
টুসু গান রচন। করেছেন তাদের কেউ কেউ ঝুমুর গানও রচনা করেছেন। 
এক সময় কলকাতায় ঝুমুর দলের উৎপাত ছিল। “কলিকাতাঁর পুরাতন 
কাহিনী ও প্রথা” পৃস্তকে মহেন্দ্রনাথ দত লিখেছেন--“কলিকাতায় তখন- 
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কার দিনে ঝুঁমুরওয়ালী ছিল । তাহারা ছোটলোক, কেলে কেলেমাগী, 
কাছ দিয়ে চলে গেলে একটা ছূর্গ্ব ছাঁড়ত; তাহারা পায়ে ঝুমুর দিয়া 
গাহিত। তখনকার দিনে বিবাহতে গরুর গাড়িতে কাগজের ময়ুরপঙ্ী 
করে তার উপর ঝুমুরওয়ালীর নাচ দিত। বঝুযুরওয়ালীরা সেই 
ম্মুরপজ্ষীর উপর নাচিত আর পিছনে একটা লোক ঢোল কাসি বাজাইত।”১২ 

ঝুমুর ও ঝমুরওয়ালী সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলার কারণ আছে। 
ঝুমুর এক সময় নাচ ছিল, তারপর তার উপযুক্ত গান; এখন ষে 
কোনো গান। কোথাও কোথাঁও লোক-্ধারণায় ঝুমুর দেবী বা ঝুমর- 
মায়ে রূপান্তরিত হয়ে টুস্বর কাছাকাছি এসে গিয়েছে । হয়ত টুর বাল্য 
ইতিহাসও এই বুকম। আবার অনেক সময় দেখ] গেছে টস গান সামান্য 
পরিবতিত হয়ে ঝূমুরে স্থান লাভ করেছে । তাহলেও ঝূষুরের সঙ্গে 
টুপুর একটা মৌলিক পার্থক্য আছে-_যদিও দুট্টর উৎস বিশুদ্ধ আনন্দ। 
টুস্বু ধীরে ধীরে দেবীপুজার পরিমগুলের দ্বারা আবৃত হতে চলেছে। 
আর ঝমুরে রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাহনী বিশেষ স্থান নিতে চলেছে । 
ঝুমুরে রয়েছে বিচিত্র সবরের সমাবেশ | অপর পক্ষে গানের সুর শুনলেই 
বোঝা যায় টুসু সুর কিনা । এখানে টুসু স্বর সম্বন্ধে সামান্য বলেই এই 
প্রসঙ্গ শেষ করব। 


টুকু স্বর £ বাঁচি, পুরুলিয়া-মেদিনীপুর এই তিনটি কেন্দ্রকে মোটামুটি 
সরল রেখা দিয়ে যোগ করলে ষে ত্রিভুজ ক্ষেত্র পাওয়1 যায় তাই হলো 
টুপুর আড়ং এবং এই অঞ্চলে টুসু গানের তিনটি স্তর দেখা যায়। 
আধুনিককাঁলে লোৌক-গীতি গাইতে গিয়ে যে দু-একজন শিল্পী টুসু গান 
গেয়ে থাকেন সেটি একটি বিশেষ সর । সম্ভবতঃ তার আবিভাব পুরুলিয়া 
অঞ্চলে । কোনে! কোনো জায়গার লোক একে বলে সতী সুর । শবটি 
মনে করিয়ে দেয় পুরুলিয়ার বিখ্যাত সতীঘাটের টুসু পরবকে । এই 
স্বর ভাসানের দিন প্রায় একই আকারে শুধু পুরুলিয়া নয়, হাজারিবাগ 
(রাজ রাপাজ ) বাচি_ক্গন্হা, বুণ্ড সিংভূমের বিভিন্ন জায়গায় শোন! 
যায়। আর একটি অদ্ভূত টানা স্বর আছে। এমন লালিত্য যুক্ত টানা 
স্বর তার মৃঙ্ছনা খুব কম লোকসঙ্গীতে শোন! যায়। ঝাডগ্রামের 
লোধাশুলি থেকে নারায়ণগড় পর্যত্ত--এই অঞ্চলের মধ্যে টুনুস্বর হিসাবে 
এর প্রাধান্ত। বছর কয়েক আগে স্বর্গত অধ্যাপক সত্যেন্্রনাথ সভংগীর 
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বাবস্থীপনায় বেতারে জেলা-ভিত্তিক অনুষ্ঠানে (মেদিনীপুর অনুষ্ঠান) এ 
সুরে টুসগান বাজানো হয়েছিল । আর একটি সধাপ্িক জনপ্রিয় টুপ সুর 
আছে যা সাধারণতঃ ভাসানের মেলায় গাওয়। হয়। এব* সেই স্বর ব্বাচী- 
জন্হ1! থেকে শুরু করে পন্পুঘাঁট, কান্পস, ধলভূম হয়ে বীকুডার পুরকুল ও 
মেদিনীপুরের বিভিন্ন গ্রমম পধন্ত বিস্তৃুত। আমার মনে হয় টুসুর এই 
তিনটি সুরই এক সময সধত্র প্রচলিত ছিল--থাঁপন পালনও ভাসানের 
জন্য । ভাসান সুরটি গাওয়া! হত টু বিসর্জনের সময়, এবং বর্তমানে 
সবাধিক জনপ্রিয় । পালন সুর টানা সুরে একমাস ধরে টুস্বকে নিয়ে 
নানা গল্প-কল্ঈনা করে গাওয়]। এই স্ুরটি মেদিনীপুরের বিশেষ একটি 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ। থাপন সুর ট্ুসুকে যেদিন বোধন করল সেই সময়ের 
জন্য । অবশ্য এসব বিষয়ে স্বির সিদ্ধান্তে আসার আগে আরো বেশি 
পরিমাণ মাঠ-ময়দানে সংবাদ সংগ্রহ করা দরকার । 

টুম্ু-পুরাণ ৪ মোটামুটি টুসু দেবীর ম্ধাদা পেলেও তাকে নিয়ে 
কোনো পুরাণ গড়ে উঠেনি । মেযের1 সুর করে গাইবে এমন ব্রত কথাও 
না। যেখানে ইতু পুজাব পাঁচালি বা সন্তোষী মার ত্রতকথা গডে উঠেছে। 
তবে লোকমুখে টুস্বুকে নিয়ে প্রায় সবত্রই একটি জনপ্রিয় গল্প ছড়িয়ে 
পড়েছে । এই গল্পট সামাগ্ত পরিবতিতভাবে আমিও দু-তিন জাযগায় 
পেয়েছি । দীর্ঘকাল আগে শ্রদ্ধেয় ডঃ সুধীর করণ যেভাবে সংগ্রহ করেছেন 
তই এখানে লিপিবদ্ধ করা হলো ।১৩ 

“কুর্মী সমাজে এক রূপবতী কন্তার ডাক নাম ছিল টুসু, ভালো নাম 
রুকৃমিনী। কন্তাটি রূপেগুণে লক্ষ্মীর মতো1। এক কুম্মী যুবকের সঙ্গে তার 
বিবাহের কথা নির্ধারিত ছিল। র্ুকৃমিনী আর সেই কুমী মুবক পরস্পরকে 
গভীরভাবে ভালবাসত আগে থেকেই । এদের বিবাহ উৎসবের তাখ 
যত ঘনিয়ে আসে, তত খুশি হয় সমগ্র কুমী সমাজের আবাল-বৃদ্ধ- 
বণিত1 সবই। কিন্ত বিবাহ তিথিতে বিবাহ কাধ শেষ হবার পূর্বেই 
মুসলমানরা এসে অন্থান্ত ধনসম্পর্তির সঙ্গে লুট করে নিয়ে যায় তাদের । 
মুসলমানদের অভক্ষ্য শুকর মাংসে এদের প্রীতি আছে শুনে শেষ পধস্ত 
তারা এদের অস্পৃশ্য জ্ঞানে বর্জন করে। রূকৃমিনী এবং সেই কৃম্মী যুবক 
ঘখন গ্রামে ফিরে আসে ঠখন কুমী যুবকের অভিভাবকর1 রুক্মিনীর 
সঙ্গে তার বিবাহে বাধা দেয়। যে মেয়েকে মুসলমান ছুঁয়েছে, সে 
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মেয়ের সঙ্গে কারুরই বিয়ে হতে, পারে ন।। কিন্তু এর ফলে তাদের 
পারস্পরিক প্রেম মোটেই ব্যাহত 'হয়নি। কুর্ষী যুবকটি অভিভীবকদের 
মত পরিবঠন করতে না পেরে মনের ছুঃখে বনে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। 
এদিকে রুকৃমিনী অনাহারে অনিদ্র্বয় দিনাতিপাত করতে থাকে । আরকি 
কষে তার প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলিত হবে এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। 
একদিন সবাই শুনল টুস্বমনি ঘর থেকে নিরুদ্দেশ | কথাটা চারিদিকে 
ছড়িয়ে পডল। রুকৃচিনীর ডাক নাএটাই বেশি প্রচলিত ছিল দেশে। 
ফলে ঘরে ঘরে টুর আলোচনা । ভালোবাসার ধনকে ফিরে পাবার 
জন্য ট্ুস্বুর গৃহত্যাগের কাহিনী কুমারী মেয়েদের মুখে মুখে ফিরতে 
লাগল । টু তাদের আদর্শ হয়ে উঠল। অবশেষে একদিন সবাই শুনল 
টুস্ব তার বরকে ফিরে পেয়েছে সুবর্ণরেখ নদীর তীরে । টুর একান্ত 
ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে। চহুর্দিক থেকে সবাই ছুটে চলল ট্ুসুকে দেখতে__ 
ইচাগড় থান।র সতীঘাটায়। সুবর্ণরেখার একটি ঘাটে তার। দেখতে পেল 
টুসুকে আর সেই সন্ন্যাসী বরকে । লোকের আনন্দের অবধি রইল না৷। 
কিন্ত এত আনন্দ সইল না। অনাহারে অনিদ্রায় টুসুর স্বাস্থ্য খারাপ 
হয়েছিল। বাঞ্চিতকে পাবার পরেই তার ম্বৃত্যু ঘটে সেইখানে । 


বাঞ্চিতের জন্য টুসুর এই আগ্ম বিসর্জনকে কু্মী বা মাহাতে। সম্প্রদায়ের 
মেয়েরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে চলেছে আজও । ইচা গড থানায় 
( বর্তমান সিংভম জেলার অন্তর্গত) সতীঘাটায় আজও টুসু উৎসব উপলক্ষে 
বিরাট জন সমাবেশ হয়।” 


এই কাহিনীর আর এক রূপ এই রকম-'“কুর্মী কন্া। টুযু খেলার ছলে 
এক সন্গ্যাসীর লাঠি রাখলে নদীতে লুকিয়ে । সাধু গেলেন ভীষণ ভুদ্ধ 
হয়ে এবং রাজাকে বললেন লাঠি মুহুর্তের মধ্যে এনে না দিলে তিনি 
নদীকে দেবেন শুকিয়ে । ভয়ে ট্ুসু দোষ শ্বীকার করল এবং সন্গ্যাসীর 
লাঠি আনতে গিয়ে নদীর জলে কোথায় হারিয়ে গেল। পুরকুলের 
ঘাটে মাঝ নদীতে এক মন্ত পাথরের টাই পড়ে রয়েছে-অনেকের ধারণা 
সেখানে ঘটেছে টুসুর সমাধি । এই কাহিনীর নান পরিবনিত রূপ নানা 
স্থানে পাওয়। যায়। 


কাহিনীর ষে রকম পরিবর্তনই হোক না কেন কয়েকটি সাদৃশ্য লক্ষ্য 


9২ 


করা যায়। €১) কুর্মী বা মাহাতোদের সঙ্গে টুস্বর একটি সম্পর্ক আছে; 
(২) আর টুসুর সঙ্গে এক সম্ন্যাসীর যোগাযোগ ঘটেছিল । 


মাহাতো। জম্প্রদায় ও টুম্থ ৪ কুমী মাহাতোদের সঙ্গে টুপুর অল্ম- 
রহদ্য জড়িত বলেই এই অধ্যায়ের অবতারণ11 সাধারণ মানুষের মধ্যে 
মাহাতোদের সম্পর্কে যথেষ্ট ভূল ধারণা আছে । মাহাতোদের বাসভূমি 
রাঢ় অঞ্চল-_অর্থাৎ সীমান্ত বাংলার জেলাগুলি নিয়ে রীাচী, ধানবাদ, 
সিংভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর । ওইসব অঞ্চলে কোল-গোঠ্ঠীর মানুষের 
(405610-451809) প্রাধান্থই বেশি । ফলে সীমান্ত বাংলার বাইরের 
মানুষ মাহাতোদের কোল-গোঠীর মানুষের সঙ্গে একাকার করে ফেলেছে । 
প্রকৃতপক্ষে মাহাতোরা জন্ম সুত্রে ভিন্ন গোষ্ঠীর (4850109-85160 ) 
বা কোল গোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে তাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ভাষা 
বিচারেও মাহাতোদের সঙ্গে কোল-গোঠ্ীর মানুষের সামান্য সম্পর্কও নেই । 
এতকাল ধরে সাওতাল-যৃণ্ডাদের পাশাপাশি থাকা সত্বেও মাহাতোদের 
ভাষা বিশুদ্ধ নব-আধঙারতীয় অর্থাৎ বাংল1। বঙগভূমি থেকে বনুদৃবে 
বাচি, হুপ্ু), কিংবা] জন্হা পাহ।ড়ি গ্রামে যে মাহাতোরা বাস করেন 
তারাও ঘরে বলেন কুরমালি বা ডা বাংলা এবং টুসু পরবের সময় 
গান করে যান বিশুদ্ধ বাংলায় । এই সব অঞ্চলে নান ক্ষুত্র ক্ষৃত্র উপভাষা 
থাকলেও মানুষ তাদের আনন্দ-বেদন প্রকাশের জন্ত সাহিত্যের ভাষ। 
হিসাবে বাংলাকেই গ্রহণ করেন। বাংলা ভাষার যে এত বিস্তৃতি তার 
জন্য বাঙালিদের খণ স্বীকীর করতে হবে মাহাতে।দের কাছে। আমার 
এনে হয় মাহাতোরা আধভাষী (27980-5092101108) কোনো সম্প্রদায়ের 
বংশধর ; স্মরণাতীতকালে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছিল। বাংলাদেশে 
এইভাঁবে দূরতম দেশের মানুষ নানা উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবেশ করে । যেমন 
সুসভ্য তামিল জাতির কোনে সম্প্রদায় নিছক বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এসে- 
ছিল বনুযুগের ওপার থেকে । তারা বঙ্গসংস্কতির সঙ্গে আজ একাকার হয়ে 
গেলেও ত্রাক্সণ্য সংস্কৃতির কাঠামোয় তারা তাদের মত তৈরী করে 
নিয়েছিল একজাত-_তাম্ৃপি বা তাম্লি। মধ্যযুগে বিশেষতঃ মুসলমান 
আক্রমণের পর পশ্চিম ভারতের বনু জাতি পুর্ব ভারতে চলে আসে। 
এদের মধ্যে শোলক্কারা উল্লেখযোগ্য । শোলক্বীদের ভাষ।, পদবী, আচার 
ব্যবহার_-স্থানীয় বাঙালিদের মতোই-কিস্ত ভ্বাতে তারা শোলক্কী। 
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মহামাত্র নামধারী ক্ষত্রিয়র! স্মরণাতীত কালেপূর্বে এদেশে প্রবেশ করেছিল । 
বিস্তৃত বাংলাভাম্বীর তান্বুলি বা তাঁমলি কিংবা শোলক্কীদের মতোই 
মাহাতো €(মহামাতের বংশধর ) একটি জাত । এই মাহাঁতোর নান। শাখা 
যেমন কুমী (শ্রমিক), কয়েরি (শব্জি উৎপাদক কৃষক) গোয়াল, 
বাগাল, তিলি, কুমোর ইতযাদি। 


মাহাতো। শব্ের উংস হলো ম্হামাত্র। মহামাত্র শর্ঁ মহাঁআত্, 
মহাত্ত ও পরে মহাঁতো বা মাহাতোতে পরিণত হয়েছে । মাহামাত্র 
শবের ছুটি অর্থ-_ক্ষত্রিয় সৈন্য এবং মন্ত্রণাদাীত। বা মন্ত্রী।' অমরকোষের 
ক্ষত্রিয় বর্গে আছে “মহা মাত্রাঃ প্রধানানি।” আর টীকায় বলা হয়েছে 
প্রধান অমাত্যের নাম মহামাএ। অমরকোষের খুব একটি পুরাতন 
সংস্করণে বলা হয়েছে, “মহতীমাত্র। পরিচ্ছদ এষাং-_মাত্র! কর্ণ বিভুষায়াং 
বিত্েমান পরিচ্ছদে” । এ ছাডা আরো বল] হয়েছে, প্প্রকৃতো চ মহামাত্রে 
প্রভায়া" পরমাআনি ।” অবশ্য শেষ কথাটি বলা হয়েছে প্রধান অমাতোর 
প্রজ্ঞার কথা ভেবে । এছাড়া মহামাত্রের আর একটি অর্থ অমরকোষ 
দিয়েছেন--“মহামাত্র প্রবীনে জ্যাত্তথা হস্তিগকাধিপ” ॥  অমরকোষের 
টীকাকার এট পরবন্ঠী শব্কোষ থেকে গ্রহণ করেছেন।১৪ আর শবা- 
কল্সদ্রমঃ ভরতের টীক! উল্লেখ করে বলেছেন, “সেনাপত)দিবু মহতীমাত্র। 
ধনং পরিচ্ছদ বা যেষাং তে তথা"--সেনাপতিগণের মধ্যে ধারা ধন ও 
পরিচ্ছদে উন্নত (বেতন ও ইউনিফর্ম)। অর্থাত সেনাপতিগণের উচ্চতর 
কর্মচারী বা যোদ্ধা । শব্দকল্পদ্রমঃ মহামাত্রের অপর অর্থ £ হস্তিপকাধিপ$ 
(__ইতি মেদিনীকোঁষ ) কেও স্বীকার অর্থাৎ যুদ্ধে হস্তী-বাহিনীর চালক, 
এক কথায় হস্তী-যোদ্ধ।। খীরা দাব। খেলেন (১২ চতুরঙ্গ ) তারাই জানেন 
রাজ] ও মন্ত্রার পরেই গজের ক্ষমত। বা স্ান। চধ।পদে (সংখ্যক পদ) 
আছে একা গজই পাঁচ জনকে ঘায়েল করলে পর মন্ত্রী রাজাকে কিস্তির 
হাত থেকে বাচিয়ে ছিল। শুধু মধ্য যুগে নয় প্রাচীন যুগেও হস্তী-যোদ্ধার 
বিশেষ ক্ষমতা ছিল। যাই হোক “মহামাজআঃ শর্ষ থেকে যেমন মাহাতো। 
শব্দের জন্ম হয়েছে তেমনি মাহুত শব্দেরও জন্ম হয়েছে । গচলন্তিক।, 
নির্দেশ করেছেন মানত শব্দও মহামাত্র থেকে এসেছে । তার! বিশাল 
জন্ত হস্তীকে বশ করে তার ওপর থেকেই যুদ্ধ করতেন। মহামান্্ 
সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে কোনো প্রাচীন আধভাষী ক্ষত্রিয়ের বংশধর । কিন্তু 
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বিভিন্ন কারণে তীঁর। শোলক্কী বা ভান্বুলীদের মতো তাদের মূল ভৃখপ্ত 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন এবং নতুন করে সমাজ ঠতরী করে নিয়েছেন 
বাট অঞ্চলের মধ্যে । দারিদ্র্য এবং ব্রান্ষণয-সংস্কৃতির কশাঘাতে মাহাতো 
সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক এদেশে জীবিকার জন্য বেছে নিয়েছিল কৃষি- 
কর্ষকে বা কিযাণের কাজকে । ফলে ছোটনাগপুরের রাঢভূমিতে যে 
কৃষিক্ষেত্র গড়ে উঠল তার পেছনে রয়েছে এই সম্পদায়েরই অবদান। 
এক সময়ে এদের একটি সম্পৃদায় কর্মী হিসাবে সুখ্যাতি পেয়েছিল-_যা'র 
মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল কর্মী সম্প্ৃদায়। তারপর ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির ছকে 
গোত্রের সন্ধানে স্বভাবিকভাবে তৈরী হলো কুমী ক্ষতিয়। এই কুঈ্শীদের 
শুদ্ধ ভাঁষাই হলে! টুস্ব গানের প্রধান বাহন। কুমীদের ভাষার নাম 
কুর্মীলি ভাষা ।১৫ 

টুপ নিষে প্রচলিত লৌকিক কাহিনী অনুসারে কুমী ক্ষত্রিয় বা 
এাহাতোশদের সঙ্গে টুন্বীব উৎস নিহিত আছে বলেই আমি এই সম্পদায় 
সম্বন্ধে এত কথা বললাম । এবং আরো দু-একটি ভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনার 
পর দেখব মূল রহস্য কোথায় । 

মহাঁমহোপাধঠায় হরগ্রসাদ শাস্ত্রী তার “প্রাচীন বাংলার গৌরব পুস্তক: 
শুক্ত করেছেন “হস্তি চিকিৎসা অধ্যায় দিয়ে । তিনি বলেছেন, “বেদের 
আর্ষগণ যখুন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন তাহার] হাতী চিনিতেন 
না। কারণ ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে হাতি পায়! যায়ন11” তাই খাণ্থেদে 
মাত্র দুবার হাতীর কথ। আছে, তাতে বলা হয়েছে, “হাতওয়াল? মগ 
ব। শুড়ওয়খলা পশু । তৃস্তী বা হাতী নাম এইভাবে হয়েছে।” হাতীর 
আসল বাসস্থান বাঁংলা, পুব-উপদ্থীপ, বোণিও, সৃমাতা ইতঠা্দি দ্বীপ। 
পশ্চিমে দেরাদবন পধন্ত হাঁতী দেখা যায়।.-.এই যে হাঁতী ধরা ও পোষ 
মানানো, তাহার চিকিৎসা, তাহার সেবা, বুদ্ধের জন্য তাহাকে তৈরী করা 
_ এসব কোথায় হয়েছিল? এই প্রশ্নের এক উত্তর আছে। “আমর এখন 
যে দেশে বাস করি। যাহা আমাদের মাতৃ-ভূমি, সেই বঙ্গ দেশই এই 
প্রকাণ্ড জন্তরকে বশ করিতে প্রথম শিল্পী দেয়। যে দেশের একদিকে 
হি-ণলয়, একদিকে লৌহিত।, ও একদিকে সাগর সেই দেশেই হস্তি বিদ্যার 
প্রথম উৎপত্তি । সেই দেশেই এমন এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। 
খিনি বাল্যকাল হইতেই হাঁতীর সঙ্গে খাইতেন, হাতীর সঙ্গে থাঁকিতেন, 
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হাতীর মেব। করিতেন, হাঁতীর পীড়। হইলে চিকিংস! করিতেন, এমনকি এক 
রকম হাতীই হইয়া গিয়াছিলেন। হঙ$তীরা যেখানে যাইত, তিনিও সেখানে 
যাইতেন ; কোনোদিন পাহাডের চুড়ায়, কোনোদিন নদীর চড়াঁয়, কোঁনো- 
দিন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে । হাতীর সঙ্গেই তাহার বাস ছিল। হাতীরাও 
তাহাকে যথেষ্ট ভালবাসিত তাহার সেবা করিত, তাহার মনের মত খাবার 
জোগাইয়। দিত। ব্যারাম হইলে তাহার শুশ্রাষ করিত।” সেই সময় 
অঙ্গ দেশের রাজা লোম-পাদের হাতী চড়ার শখ হলো । লোক লাগিয়ে 
এ মুনির অনুপস্থিতিতে তার অনেক হাতী ধরে নিয়ে এল। এদিকে, খাষি 
আসিয়া দেখিলেন তাহার হাতীগুলি নাই। তিনি চারদিকে খুঁজিতে 
লাগিলেন ও কীদিয়া আকুল হইলেন। অনেকদিন খুঁকিয়া শেষে চম্পানগরে 
আসিয়া তিনি দেখিল্ন যে, ত।ভার হাতীগুলি সব চম্পানগরে বাধা আছে। 
তাহারা রোগা হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গায়ে ঘা হইয়াছে । নান'রূপ 
রোগের উৎপত্তি হইয়াছে । তিনি তৎক্ষণাৎ লতাপাত শিকড মাকড় তুলিয়া 
আনিয়] বাঁটিয়! তাহাদের গায়ে প্রলেপ দিতে লাগিলেন, হাতীরাও নানা 
রূপ তাহার সেবা করিতে লাগিল। অনেক দিনের পর পরস্পর মিলনে 
তাহার ও তাহার হাতীদের মহা আনন্দ ।” বনু অনুরোধের পর তিনি তার 
পরিচয় দিয়েছিলেন এই দূপ-_ 
“হিমালয়ের নিকটে যেখানে লৌহিত্য নদ--সাগরাভিমখে যাই- 
তেছে, সেখানে সামগায়ন নামে এক মুনি ছিলেন। তাহার গুরষে 
ও এক করেণুর গর্ভে আমার জন্ম। আমি হাতীদের সহিতই 
বেড়াই, তাহারাই আমার আত্মীয়, তাহারাই আমার স্বজন । আমার 
মাম পাল। আর কাপ্য গোজ্ধে আমার জন্ম। সেই জন্য আমার 
নাম কাপ্য। লোকে আমায় পাল-কাপ্য ষলে। আমি হস্তি 
চিকিৎসায় বেশ নিপুণ হইয়াছি।” 
তারপর তিনি তার রচিত হস্ত্যাযুর্ধেদ ব1 পালকাপ্য সূত্রের কথা বলেছিলেন । 
হরপ্রসাদ শান্ত্রীর মতে ভাষা বিচারে পালকাপ্য সুত্র খুবই পুরাতন । “এখন 
কথা হইতেছে যে খধি বলিলেন । কাপ্য-গোত্রে আমার জন্ম-_কিস্তু চেস্ত- 
সাল রাও সি. আই, ই. যে গোত্র প্রবর নিবন্ধ কদনম্বমূ সংগ্রহ করিয়াছেন, 
তাহার শেষে প্রায় সাড়ে চারি হাজার গোছের নাম দিয়াছেন, ইহাতে কাপ্য 
শোন নাই । অর্থাং যে সকল গোত্র প্রবরের গ্রন্থ এদেশে চলিত আছে 
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তাহার কোথাও কাপ্য গোজ্ের লোক হইলেন, কি বূপেই বা তাহাকে 
আধ বা ত্রান্গণ বলা যাইতে পারে 2 অনুমান করিতে হইবে, তিনি 
আর্ধগণের মধ্যে চলিত গোত্রের লোক নহেন, এ গোত্র বোধহয় বাংলা- 
দেশেই চলিত ছিল । পালকাপ্য বঙ্গদেশের লোক ছিলেন।১৬ আমার 
মনে হয় “কাপ্য শব্দ সংস্কৃত “কচ্ছপ শব্দরই একটি প্রকৃত রূপ । শব্দ- 
কলদ্রমঃ কচ্ছপঃ শব বলতে বলেছেন, *স্বনীমখ্যাত জলজন্ত”_( কাছিম 
ইতি ভাষা) বাংলাদেশে প্রাচীন যুগে 'কচ্ছপঃকে টোটেম হিসেবে গ্রহণ 
করা অস্বাভাবিক নয়। অমরকোষে দেখা যায় কচ্ছপের প্রতিশব্দ ঢিল 
তিনটি--““কৃশ্মে কমঠ কচ্ছপৌ”-__এই তিনটি শব্ধ আমাদের দেশেই চলে। 
কৃষ্ন, কাঠা (কমঠ) এবং কচ্ছপ । মনে হয়, কচ্ছপ2” কহপঃ একঅপ:১ 
ক-পঃ বা কাপ-প, কাপ্য শব্দ এই “কচ্ছপ” টোঁটেম থেকে এসেছে । পানিনির 
সময়ে অ' কার এবং আ,” কারে বিশেষ তফাৎ ছিল না। কৃর্ম বা কৃর্মী 
গোত্র সূষ্টিতেও সেই ধারণা লোক-মানসে কাজ করেছে । মাহাতোদের 
কৃষি কর্ম বা “কুর্মীর” জীবিকা সহজ ভাবেই কুর্মী গোত্রের জন্ম দিয়েছে ; 
কাপ্য অর্থাং “কচ্ছপে' স্থায়ী থাকেনি । এইভাবে কুর্মী মাহাতো বা মহা 
মাত্রদের একটি অবলুপ্ত ইতিহাস পাওয়া যেতে পরে । এইজন্য আমরা 
টুস্বু বিষয়ক প্রচলিত কাহিনীর সঙ্গে ঘুরে ফিরে এক মুনি বা খষির আবির্ভার 
দেখেছি । বংশ পরস্পরার সেই পুরাতন কাহিনী, লৌকিক প্রথা, প্রচলিত 


ধর্ম, ব্রাক্গণা-সংস্কতির অনুকরণ সমস্ত কিছুকে মিলিয়ে একাকার করে 
ফেলেছে। 


এখন প্রশ্ন আসতে পারে আধভাষীরা, যশীদের মধ্যে মহামাত্ররা অগ্রগণা, 
ইতিহাসের কোন্‌ সময়ে রাঢ় অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করেছিল । "রাজতরঙ্গিনী'তে 
আমরা দেখতে পাই কাশ্মীরের বন রাজা নানা সময়ে বঙ্গ বিজয়ে আবির্ভীত 
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কল্হন পণ্ডিত রচিত 'রাজতরঙ্গিনী'তে এই রকম বনু রাজার সঙ্গে গৌড় 
দেশের সম্পর্কের সন্ধান পাওয়। যায়। জয়াপীড়ের ইতিহাসে জানা যায়, 
“যথা সময়ে তিনি পৌতগু,বর্ধনে প্রবেশ করিলেন ঃ এই নগর গোঁড় 
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রাজ্যের অন্তর্গত।” ভারপর “জয়াপীড় রাজলক্ম্ী সাদ্ৃশী কল্যাণদেবীর- 
পানি গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তিনি সৈম্বের সাহায্য বাতীত বিক্রম প্রকাশ 


দ্বারা পঞ্চগোঁড় পতিকে পরাজিত করিয়। শ্বশুরকে সেই সকল রাজ্যের অধীশ্বর 
করিলেন ।”১৮ 


এইভাবে দেখা যাঁয়, নানা সময়ে বাংলাদেশ বিচিত্রভীবে আধাবর্তের 
লোকের সঙ্গে সম্পর্ক স্ত'পন করেছিল । ঘে ভাবেই হোক, বাংলাদেশের 
হম্তী-যোদ্ধার1 ভারত খ্যাত ছিল এবং ক্ষত্রিয় হিসাবে আর্ধ-ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে 
ছিলি তাদের সম্পর্ক। এমনও হতে পারে আধ-পুর্ব বিভিন্ন জাতির সঙ্গে 


সাম শ্রুণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সমাজ ব্যবস্থা, ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশে বি শষ্ট 
ভাবেই গডে উঠেছিল । 


এত কথার মধ্যে আমরা এই কথাই বলতে চাচ্ছি-_মাহ!তোর1 হলেন 
আর্ষ-ভাষীর একট পাখ।-ধীরা মহামাত্র ব] শ্রে্গ যোদ্ধা হিসাবে এখানে এসে 
এদেশেব বসবাসকাবীদের সঙ্গে একাকার হয়ে যান ও পরে তারাই প্রাধান্য 
বিস্তার করেন। পরবতী বংশধরর1 সকলেই বটি বা মহামীত্র হিসাবে 
আর মূল্য পাননি--তাই অন্ন-বন্ত্রের সন্ধানে মোটা পরিমাণ লোবকে হতে 
হবেছিল কৃষিজীবি । 

মনে হয় পাল-ক।প্য-দুতত বণিত পালকাঁপ্যের পিতা যে করেপুকে বিবাহ 
বরেছিলেন_-তা রূপক অর্থেই ; এ দেশের কোনে! রমণী-হখত তিনি প্রত্ম- 


কোল (0০০-৫০1) জাতির কেউ হবেন। পরে মহামাত্র সমাজ গভে 
ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্ক রাখার মুজ্য কমে যায় । 


তবে অস্টিক জাতির প্রাচীন প্রথা ও এঁত্হ্য একমাত্র সীওতাল বা 
খেরোয়াল জাঁতিব হধো বেশি পরিমাণ রক্ষিত ; উীদের আটার আচরণের 
মধ্যে বিশ্বুত দিনের প্রত্র-কোল জাতির ই।তহাসের আভাস পাওয়া যায় । 
মাহাতোঁদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রথখ এখনও বিদ্যমান যে তাদের বিবাহ 
অনুষ্ঠানে সীওতালদের একটি বিশেষ অণ্শ গ্রহণ করতে হয়। তারা 
মাহাঁতোদের বিবাঁহতে একটি জলের পাত্র এনে রেখে দেবে । তা-না হলে 
বিবাহ সম্পূর্ণ হবে না । বাভিতে কোনো অতিথি এলে অভ্ঠাগতকে পুর্ণ 
জলপাত্র দিয়ে অভ্যর্থনা করার এই রীতি কোল-গোষ্ঠীর। মাহাতোদের 
বিবাহে এইভাবে অণশ গ্রহণের প্রথ।র মাধ্যমে আভামসিত হয় সুদূর অতীতে 


হয়ত রাঁঢ়-বাংলার প্রত্ম কোল মানুষ বহিরাগত মহামাএ নামধারী ক্ষত্রিয়দের 
সম্বর্ধনা! জানিয়েছিল । 
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মাহাতো সম্প্রদায় ও টুস্ু প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমাদের মধ্যে একটা 
প্রশ্ন জাগে-যদি তুষ্‌-তুঁষলি ব্রত থেকে ট্স্ব এসে থাকে তবে মাহাতোঁদের 
জড়িয়ে এমন উপকথা ছড়িয়ে পড়ল কেন। কেন তাকে নিয়ে তৈরী হল না 
কোনো পাঁচালি । কৃষির সঙ্গে মিলিয়ে আপাততঃ লক্ষ্মীর পঁণচালির 
অনুকরণে কোনো পাঁচালি বা ব্রত কথা গড়ে উঠতে পারত । বরং ট্রসুর 
নামে প্রচঙ্গিত গীতি-সংগ্রহে দেখতে পাই বিশুদ্ধ মানবিক প্রেম সঙ্গীত । 
সম্প্রতি কিছু কিছু লেখক ব্রাঙ্ণ্য সংস্কৃতিকে অনুসরণ করে গান রঢন। 
করতে গিয়ে দেবী বন্দনা ইত্যাদি রচনা! করেছেন-_-এ জাতীয় প্রয়াস 
আধুনিক, কৃত্রিম । এ সমস্ত কিছ উদাহরণ আমর! সংগীত সংকলিকাতে 
রেখেছি । মনে হয়, ত্রা্মণ্য সংস্কতির অনুকরণে কোনো ব্রত হয়ত কৃষি- 
ভিত্তিক সভ্যতাকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল-_কিন্তু তা পরিবতিত 
হয়ে গেছে এখানকার লৌকিক শক্তিশালী উপাদানগুলির দ্বারা । সেই 
উপাদানগুলির অন্যতম হল কুমারী মেয়েদের পুতুল খেলা । আর ট্ুসু 
শব্দটিও তুষ্‌-তুষলি জাত নয়_-কোল-গোষ্ঠীর প্ট্রপাউ, অর্থাৎ টাটকা 
ফুলের গুচ্ছ । তারুণ্যের প্রতীক-_উজ্জ্বল শুত্রতার প্রতীক । পূর্বেই বলেছি 
চিরাচরিত টুকু উৎসবে মুতির বিশেষ স্থান নেই, ফুলের গুচ্ছ, কাগজের 
ফুলের চৌদল--সীওতালীতে ষাঁকে বলে বাহা-ট্রসাউ । শেষকালে বলতে 
পারি প্টুস্* হল একটি সংকর ধারণা (০০০6০9১--য] ত্রান্ষণ্য সংস্কৃতি, 
মহামাত্র সম্পূদায় ও কোল গোষ্ঠীর (&0500-4৯51900) নানা উপাদান 
নিয়ে প্রস্তত। আর বাংল ভাষার সঙ্গে মাহাতো। জাতির সম্পর্ক থাকা 
খুবই স্বাভীবিক। নব্য আশ ভাষা বাংলাদেশের আকাশ পথে উডে 
আসেনি, তাকে এই সীমান্ত অঞ্চল বা ট্ুসুর দেশ অতিক্রম করতে হয়েছিল । 
মনে হয় মহামাত্র বা মাহাতো সম্প্।দায়ই এই অঞ্চলের প্রথম যুগের আধ- 
ভাঁষী ক্ষত্রিয়। তাদের তৎকালীন আধ ভাষার সঙ্গে প্রত্তকাল (7১০৫০- 
£১0$0:9-4588610) ভাষার মিলনে যে নতুন ভাষার আবির্ভাব হল তাই 
প্রত্ব-বাংলার পূর্ববপ । সীমান্ত বাংলায় এমন সব শব পাওয়া! যাক 
যাদের থেকে আধুনিক বনু বাংলা শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে । 


যাই হোক বিহারে টুস্ু পরবে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। সিংভূম জেলার 
চাণ্ডিলের ( জয়দ।) দক্ষিণে টুসু পরবে দেখ! যায় পুতুলের প্রীধান্ত ; অপর 
পক্ষে বু থেকে রীচি-হাজারিবাগ প্রভৃতিতে কেবলই চৌদল। পুতুল 
নির্মাণ ও তার বিচিত্র রূপ সম্পূর্ণ সাম্পতিক কাঁলের ঘটন। সন্দেহ নেই! 
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পম্প্ুঘাটের টুন $ টুসু পরবদেখার জন্য ৯৯৭৯ 'সালে পরবের এক 
দিন আগে থেকেই ধলভূম গে. উপস্থিত হলাম নরসিংগড় স্কুলের প্রধান 
শিক্ষকের বাড়িতে ।১৯ সন্ধা থেকেই বোঝ গেল পাড়ার মেয়ের] টুসু 
সঙ্গীতে তালিম দিচ্ছে--আগামী দিনের প্রস্তুতি হিসাবে, উচ্ছল আনন্দোৎ” 
সবের গান । ঢেউ খেলানে। পাহাড়ি দেশের চড়াই-উতরাই এর সঙ্গে মিলিয়ে 
স্বর তৈরী হয়েছে স্বাভাবিকভাবে বন্থ মুগের ওপারে ! 
একটণ ভূল সংবাদ পেয়েছিলাম, সুবর্ণরেখার তীরে কানাস বলে একটি 
জায়গায় টুপুর প্রতিযোগিতা হবে। কয়েকজ্বন সঙ্গী নিয়ে খুব ভোরে 
সেখানে উপস্থিত হলাম । ধলতৃম গড় ষ্টেশন থেকে দক্ষিণ ও পশ্চিম 
দিকে একটা পাহাড়, বন ও বাধ পেরিয়ে কানাসে যেতে হয় । সব মিলিয়ে 
হাজার খানেক লৌক বসেছে অল্প কয়েকট? ট্ুসু নিয়ে । 
এখানে স্ৃবর্ণরেখ র সৌন্দর্য ভার সুন্দর। এখন জল অনেক কমে 
গিয়েছে, ভ্রোতের তীব্রতা নেই বললেই চলে । শীতল স্বচ্ছ জলে আমর 
স্রান করে একটা পাথরের টাই-এর তলায় বসলাম । এর পাম নাগ-নাগিনী 
পাথর । দেখতে কতকটা সাপের মত জলের দিকে ঝুকে রয়েছে । দুরে, 
কাছে পাথরের ঘাটে লৌকজন ও মেয়ের গান করতে করতে চান করছে। 
কী চমতকার সুর, কী অকৃত্রিম ভাষা । পৌষের শেষদিনে তার! তাদের 
স্বপ্রময় ভবিষ্যৎ জীবনের কথ ভাবছে । দারিদ্র-পীভিত বাঙালি সমাজের 
চিরন্তন সমস্যা সেই বিবাহ, বুদ্ধ পাত্রের সঙ্গে অগ্প বয়স্ক রমণীর বিবাহ 
কিংবা! আয়ে বিচিত্র সামার্িক বিষয় নিয়ে গান। 
সামান্য দূরে একদল মেয়ে ছ'হাত তুলে উন্মত্ত হয়ে টুসু সুরে গান 
গাইছে-_ 
“এ বছরে মাঘ ফান্তনে কার কপালে কী আছে 
বুড়া বরে গৌফে তা দিছে ।” 
নাচ আর গান মিলিয়ে সেই সুবর্ণরেখার তীরে বিচিত্র রঙের শাড়ি-পর1 
এই টুসু গাইয়ে মেয়েদের দলটিকে বিশ্বপ্রকৃতি থেকে ভিন্ন বলে মনে হলন।। 
প্রকৃতির রহস্যের আমর] কতটুকু জানি। এত উচ্ছল আনন্দ কোন্‌ শক্তির 
বহিঃপ্রকাশে । যে শক্তির বলে পাখি গান গায় । গাছে গাছে ফুল ফোটে 
এবং ঝরে পড়ে । আমি আমার দলের ভিতর দাড়িয়ে একট ছবি নিলাম। 
কিন্ত তা তাদের চেখে ধরা পডে গেল। তাঁরা গানের সুরে ছড়1 কাটছিল-_ 
“আমায় দেখে দেখে কত শীস্‌ মারে 
এ দেখ ভাই সেই নদীর ধারে ।--বোঝণ গেল এটি একটি 
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পুরণে! গানের কলি। কিন্তু অবাক হলাম ষখন এক বয়স্ক রমণী জুড়েপিলে__ 


“উরা কেমন ফ্াড়াই ঈাড়াই ফোটং তুলাইছে 
কার কপালে কী আছে। 


ইতিমধ্যে আমাদের দলের একটি ছেলে একটা! পুরণো টুস্ব গান গাইতে শুরু 
করলে-_ 


“তোরে কে দিলে লো লীল শাড়ি 
চিংড়া মাছে হিলাইলেৌ। দাড়ি ॥” 


এই গানটির একটি চমৎকার কিংবদন্তি আছে। অনেক আগে এক বুড়া 
পাঞ্জাবী ভদ্রলোক ধলভূমগড় অঞ্চলে নাকি মোটর সারানোর ব/বসা করতে 
এসে পাড়াঁর এক মেয়েকে ভালবেসেছিল । সেই মেয়ে নতুন শাড়ি পরে 
টুন পরবে যোগ দিতে এসে কি বিপদেই না পড়েছিল পাড়ার অন্ত মেয়েদের 
এই গানের ঘায়ে । এতে রস সৃষ্টির ষে উপকরণই থাক না কেন বিচিত্র টুস্ু 
সঙ্গীতের কাছে এটা এমন নতুন নয় । তবু বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না রূপ 
কল্প সৃষ্টির শক্তি দেখে-_বুড়। পাঞ্জাবী লোকের অতি হাল্কা রং করা দাড়ি 
কথা ভেবে চিংড়1 ( গলদ] চিংড়ি) মাছের কল্পনার পেছনে বাহাদুরি আছে। 

কানাস ঘাটে মোটেই টুস্ব পরব জমে না । পরে জাঁন। গেল টুস্ু প্রতিমার 
প্রতিযোগিতা! কানাস ঘাটেই আগামী কাল হবে। এ বিষয়ে বাংল। 
ভাষাতেই ছোটেছেোটো প্রচার পত্র বিলি করা হচ্ছে। আমরা তা সংগ্রহ 
করলাম । অগত্যা আমরা যাত্রা করলাম পল্পুধাটের উদ্দেশ্যে । সেখান 
থেকে চভাই-উতরাই পেরিয়ে সোজ] পশ্চিমে ঘণ্ট1 খানেকের হাট? পথে 
পম্পুঘাটে উপস্থিত হলাম । এতক্ষণে শীতের সুধ সবে পশ্চিমে হেলতে শুরু 
করেছে। পন্প্ুঘাটে তখন হাজ্বার হাজার লোক জমে গিয়েছে। শুধু গান 
আর গান। সেইসঙ্গে নাচ ও মীদলের বাঁজন!1। 


পম্প্ঘাটে কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম। সেটা বলাই আমার উদ্দেশ্য | 
তা হল স্লাওতাল যুবক-যুবতীর টুস্বতে দলে দলে যোগ দিয়েছে এবং 
সশওতাল ভাষাতেই টুসু সুরে গান গাইছে এবং হাতধরে নাচছে। তাদের 
সেই নাচের ভঙ্গী আমাকে সহারায় উৎসবকে স্মরণ করিয়ে দিল। টস 
পরবে সশওতাঁলদের এইভাবে যোগদান এর পূর্বে আমি দেখিনি ( এবং 
পরবর্তীকালেও অন্থাত্র দেখিনি )। দ্বিতীয্লতঃ দুর্গা প্রতিমার তুঙগ্য সুবৃহৎ বহু 
টুসু প্রতিম! নিগ্লসিত হয়েছে এবং টুসু গঙ্গারই এক অবতার এই হিসাবে তাকে 
শিল্পরূপ দেওয়। হয়েছে । ফলে ধীরে ধীরে টুসু ত্রান্মণ্য সংস্কতি-জাত দেব- 


৫৯ 


দেবীদের তালিকা ভুক্ত হচ্ছে । “একটি প্রতিমায় দেখা! গেল শিবের কাছ 
থেকে ভগীরথ গঙ্গ! আনছে টুস্বুর .আকারে । এক মাঝ বয়সী মাহাঁতে। 
ভদ্রলোকের কাছে টুস্ু বিষয়ক মৌল উপাদান সংগ্রহ কর গেল। এ এক 
নতুনভাবে টস পূরাণের আয়োজন । 

সেই শীতের বিকেলে সুবর্ণরেখার তীরে বসেই ভারতীয় সভ্যতার হাজার 
হাজার বছরের পথ পরিক্রমার ইতিহাস আমার মনে উদঘাঁটিত হল। ব্রান্মণ্য 
সংস্কৃতির তীত্র আকর্ষণ ক্ষমতা এবং বিচিত্র উপাদান নিয়ে কেন্দ্রাতিগ 
(০50015151) করার শক্তি যুগে যুগে কীভাবে হিন্দু সাজ গঠনে সাহায; 
করেছে তাও পরিষ্কার হয়ে গেল পম্পুঘাটের টুসু পরব দেখতে দেখতে । 


॥ টুন্থু সঙ্গীত-সংকলিকা ॥ 
(বিহার ) 


১. বড় বনে লতাপাতা 
ছোট বনে বাতা গে? 
কোন্‌ বনে হারালে টুস্থু 
সোনার বাধা ছাত। গে। 
বড় বৌকে শীখা দিলে 
ছোটো বউ এর মন বাকা 
ও বোনাই তোর পায়ে পড়ি লো 
দিদির সতীন হব না ॥ (জন্হ1 / ব্রশীচি £ ধর্ষালোহার) 


২, এস কর পূস্প রবে 
ইদ্রা গাধি ভোট দিবে 
জান্ত! সরকার রিজেন দিল 
ইন্র। গাীধির জিৎ হৈল 
ধন্য ইদ্রা গাধি 
ভাল করে রাজ চালাবি--গো 
বাপের বিটি ধন্য ইদ্রার্গীধি ॥ (জন্হ?, রখচি, ঘাসিরাম মাহাতো। ) 


৩, (অপরিচিত। মেয়েদের টুস্বু দল থেকে সংগ্রহঃ টা ) 
পরে তোরে দেব শিশু-বর 
তারে এখন মণল বদল কর 


৫ 


সময় গেলে' গক্ডাধি তখন 
বশে দোষ চ্যাং মাছের মতম। 


৪. (যুখোখুখি হই দলের টুসু তর্জা ) 
টুম্বু গীতে হাঁরব না 
গোঁতম ধারাক্স তোকে ছাড়ব না 
গৌতম ধারায় কি করি 
চি করে মুখ খাওয়াতে পারি ॥ 
৫. (অপর দলের উত্তর ) 
লাঁগবি যদি ফিরে আয় 
তোকে আমার কানে গৌজা যায়। 
কাচ। কাঠে ভাত রশধে 
ছানা কাদে ছানার মা কাদে ॥ 
দশটাক জরিমান। 
টুস্ব গানে কে করে মানা ॥ 


৬. গৌতম ধারায় ছু'জবনা যাব 
একটি মিঠাই দু'জন খাব । 
আসবি বলে গেলি কোথা” 
টুমুগীতে কে করে মানা 
তোর সহরে তোকে আছে জানা। 


৭, (রশচি থেকে ট্রেনে জন্হ! ফল্সে যাওয়ার পথে একদল টুসু যাত্রীর 
নিকট থেকে সংগৃহীত |: টুসু ষাত্রীর দল সাধারণতঃ মেদ্েদেরই ) 
সাদি করব ফাগুন মাসেতে 
এবার ভাল বেসেছি তোকে 
(লেখা আছে কালি কলমে । 
গোঁতিম ধারার জলেতে 
ফেলব ন! টুস্বু জলেতে-- 
, ওরে মগর পরবে ॥ 
ময় পেলে পন্জাবি তখন 
কাগজ কলম রয়েছে বাদুর হাতে (লেখকের উদ্দেষ্যে ) 
বারি গৌঁল। দলকে দলকে (গোলা একটি জায়গা) 
গখর তোরা. গৌতম ধারার চল ।. 


৯০, 


১৯, 


৯২০ 


তি, 


সু খানে কে ঝরে মন 

সতীখঠটে আগ্ম যাব ন) 

বাবু লেখে কাগজে কলমে € লেখকের উদ্গেদ্ে ) 
টুসুগান গাহিতে শরমে ! 

টুসবুগানে কে করে মানা 1! 


সায়া শাড়ি সম্তায় বর 

টুসু গেল ভাতার ঘর। 

তিন টণকাতে তিনট। বর 

সিলি যদি ছাড়ে বর। (-সিলি-পূরুলিয়া"রশাচীর মধ্যবর্তী বিখ্যাত 
টুসুর জারগ। ) 

ভাবিস না গুণমণি 
টুস্বু আমায় চির কাছনি। 

কানে কানে কি সোনা! 
টুস্ু ভালবেসে দন্মন। 

ছাড়াছাঁডি কেন করিস্‌ রে-- 

ওরে ছোডা শিস্‌ মার কারে ॥ (জন্হা ) 
ফাগুন মাসে করব দাদি 

এ কথা৷ বুসে ভাবি ॥ 

পুলা শাড়ি হাম্তরি-_ 

পরের ভাতার করবি যদি 

সতীঘাটে নাচবি চল-- 

তোমার যাই বলিলে তাই বল 

আমরা টুম্থ মেল? ছু'জনে দেখিব (জন্হ) 
দিদি ভালে! ছাদ ভালে না 

দাদ সিলিক কাপড় দিবে ধলে 
কাপড় দিল দর-বোৌলা--€ বহুড়াগড়। ) 

এ ব্ছরে মাঘ ফাগুনে 
কার কপালে কি আছে 

বৃদ্ধা বরে গৌঁফে তা দিছে 

আমায় দেখে €দখে কত পিস্মারে 
& দেখ ভাই ;& নদীর ধায়ে॥ (কারাদ, ঘাট, সুবর্গয়েন) 


টি 


৯, মাক বনেতে কে বাজার ধাশি 
মন হল মোর উদাসা 
বিঞ্টুপুধে বাল বাশি 
আমরা হেতায় হায় শুনি 
কোন্খানেতে পরাণ জুড়াইগুনি ! 
কার কাছে জুড়াই এ জীবন! 
যার কাছে যাই সে হয় বিষের মতন।। (কানাস্/টুসু মেয়ের দল ) 
৯৫. চল টুসু সিনাত, যাব 
কুজিতে পথ ধাধাব 
বাঁধের জলে সিনান করে 
ঝারণায় চুল শুকাবে।। 
আতা বঙের কাপড় মোরা 
চালতা রঙে গাবাব। 
পাভার মাঝে টাঙিয়ে দিয়ে 
ঘত টুসুকে বাগাব ॥ € পল্পুঘাটের নিকট সুবর্ণরেখা ) 

(বিহারে মুদ্রিত টুু-গানের বই যথেষ্ট পরিমাণ পাওয়া] যায় । এগুলি 
শিক্ষিত লোকের রচিত গান। ফলে সাধারণভাবে গ্রামা নরনারীর মুখে 
মুখে রচিত গানের তুলনায় কিছুট। কৃত্রিম, অলঙ্কার যুক্ত (01015108160) 
এবং বাংল? পাঁচালি ইত্যাদিকে কিছুট! অনুকরণ করে লক্ষ্মী বন্দন। দিয়ে 
শুরু । চিরাচরিত ট্ুসু গানের মুখ্য বিষয়-_প্রেম, সমাজ জীবনের বেদনার 
বহিঃপ্রকাশ, উচ্ছল স্তথুল*প্রেমের অঙ্গীল ইঙ্গিতও যথেষ্ট পবিমাণ দেখেছি, 
এমন কি মেলাব ভীড়ে যুবক-যুবতীর নাচ ও গানের মাধ্যমে অনেক কাছা" 
কাছি এসে যায়। টুসুকে সঙ্গীত ও শিল্পের মধ্য দিয়ে দেবী হিসাবে অঙ্িত 
করার প্রয়াস দিনের পর দিন বেডে চলেছে । এখানে এ জাতীয় কয়েকটি 
পুস্তক থেকে আধুনিক টুসু গান পাঠকদের উপহার দেওয়া গেল। কয়েকটি 
ট্রসু গানের বইএর নামও এখানে দেওয়। গেল 


১. বাদাবাদি টুসৃ-সঙ্গীতঃ কবি শ্রীপক্তোষকুমার পাজজ। ইমৃপ্রিপ্ট, 
খাটশিল] ৷ 


২. আধুনিক রং যৌষন টুসু সঙ্গীত-- মহাদেব চন্দ্র নায়েক 


৩, প্রেম খিলাঁস টুসু সঙ্গীত---মহাদেক চক্র নায়েক 
চাঁকুলিয়া আর্ট প্রেস 


$% 


চি, 


জীক্ষী? বাল ও 
 আ্মন্দি মায়ের ছটা রিলে ও 
অভাব ঘুচাও মা আশ নদণালে ॥ 
কত দাগে কাপ ধয়মা যাক না গেণ এ কলে । 
আমি কি বলিব মাগে! পারেনা শঞ্চিত জলে 
এ বিশ্ব মানাবে তুমি রাখি ও শা কল্াাগে । 
সক্ভোধ ভলে নিজ গুণে লাশ শা! চোখের কোণে । 


সন্ধস্বতী বন্দনা 8 
মাগো তোমার অশেষ করুণা । 
আমায় চবশ ছাড় করোনা ॥ 
ংসবরত্থী মাগো আমার কোলেতে প্রেমের কীণ!। । 
সদাই মনে এ চরণে পুজিতে মা বাসনা ॥ 
শ্বেত কমলে শ্বেতাঙ্জিলী কি দিব হা তুলনা । 
কণ্ঠে এসে এ সন্তোষে বলে দাও মা গানখানা ॥ 


পাগল কেন এঁ বন ক্ষুলে 
ঘনে থাকনিরে মন কি দিলে । 


যতন করে বুঝাই তারে পড়বিরে মহাজণলে 
সষঘতনে মনে মনে বাখিক্াণাছি জাল ফেলে ॥ 


করলে মানা মন থামেল! দুর্কতে চায় হাতাকলে । 
ছলে বলে কলকোৌশলে ধরবে মন সম্তেষ বলে ॥ 


ভ/ঠলবাস। বল কারে বলে । 
ও তুই 'ত্বঝাব ধনী শেষকালে ॥ 
তালে তালে বধূর গত ফ্ুলমালণ। পরাইলি 
বুঝবি সেদিন ভাসখি ফেপধিন অগাধ সাগরের জলো & 
ভাজা কথাক্স মিষ্টি কথায় ভালতে বিষ মিশখলে । 
আরতি ভাজ হয় গে! কলে! শেষকালে সন্ত বলে ॥ 


ভয় লাগে ধন্দি পোজ বোস দেখি ! 

বাসি তাত, ৫ গে? ুকা্ি খাক্ষিংয, 
দেখব দেখর গলে হলে লক্ষে গে রুই রাশি 
হসাক্দ বিকালে দেখা দিলো মল কাছে. গা হকি 


স্ 


প০ 


৮৭ 


৯১৬ 


আ যোৌধনে দিতেন ছিলে ইংস্সিত মারো গান রাখি । 
সন্তোষ ভুলে এ যোঁবলে ধৈর্য ধরা দায় সি ৪ 


জামার কথা রাখবি গোপনে 
মনে করছি লো হাটের দিলে ॥ 
হাত হাঁতে পান খিজি দি মন বুঝে শানুধ চিতন । 


সনে হে নয়ন জন্পে ভাসততি খানকি এক মলে । 
আহা ম্গি ও মাধুরী করলি যাহ নয়নে । 
সন্তোষ ভলে টুপুর গানে সহে লা আর পরাশে ॥ 
মহাদেব চক্দ্র লায়েকের চলনা £--- 
1) সরহ্তী বন্দনা” ॥ 
নমঃ মাত। করলে বদনী । 
আমি পুজি চরণ দুখানি। 
অবলানে বলাও মাশো ভুমি বিদ্যাদাক্িনী | 
আমি অতি মুড়ুমতী, করগো আমায় জ্ঞানী ॥ 
কৃপা করে তুমি মোরে বলাও মাগে। জননী । 
ধুপ ধুনা দিক্পে চরণ পুজিব দিবা যামিনী। 
তোমার ভরসা পেকে লিশিলাম টুসুর বইখানি ॥ 
ধৈর্য ধলে থাকব ৫কমলে । 
মধু জমেছে হে যৌবনে ॥ 
মনের আশ] হয় শ্পিক্সাসা মিটাঁবক আর কার সনে। 


, দিলে দিনে হচ্ছে ব্যথা আমার কচি) যৌবনে ॥ 


মন ভ্রমর! এবার তারা আসবে হে মধু পানে । 
ভর? মধু পাবে বধু পান কৰিব যতনে ॥ 
এক ঘরে রহিতে নাকি” ঘুম ধরেনা নকলে । 
টুসুর গানে মহাদেব ভশে আইস তবে আমাব সনে ॥ 
ভূল করে কেউ পীর্িত করন] । 
লীরিত লাগলে পীরিত ছাড়বে না] 
€জায়ানকালে পুছবে সবাই, বাসবে ভাল সব জনা । 
'নস্েষে পুছবে না কেউ €ভেবে গুণে দেখল? ॥ 
লাদ। গক্ষে কাদা ধলি অকারণে নিওনা ৷ 
প্রেবের না লাগালে পরন্ধ নেশা দশ] খতুকেনা ? 
ম-পীরিতি এসনি বীতি চিরদিন কেউ রাখেলা ? 
অবশেষে কালে বাগজি নিশুন? পে! লিওনা ॥ 


গল 


৭০১ 


১১, 


৯২০ 


সাত্যিকগা! বোৌব্ন বাখা জন্যা,সব বুঝে নও: 
টুর গালে যহাদেখ ভরে জানু কখ। ভুলি ন। 
জাখির জলে ভিল বিছানা 
বধু আসব বাজে এলে লা। 
তোমার প্রেমে পাপ কাদে রহিতে নাকি তোর রিন।।+ 
প্রেমের আগুন গ্বলছে ছিপ জল ঢাঁজিলেও নেভে না'॥ 
বারে বারে বীশীর সুরে ডেকোন। গার ডেকোন। ৷ 
ও বাশের বাশরী তুমি আর কাকির লাম দালন! । 
মনে করি ধের্ম ধরি মন বুঝাতে পারিনা । 
মহাদেব বলে টুপুর গানে পুরাও মলের বাসন] ) 


চোখ ইশারায় যাবি বন ধারে । 
তোকে বলছি গো বারে বারে ॥ 
গোপনেতে যাবি যেন, জানেনা গাঁয়ে থরে 1 
ভূলবি না দেখ আমার কথা রাখবি সদ ফম্‌ করে ॥ 
ধের্ধ ধরে রহিতে নারি না দেখিলে তোমারে । 
দেখ' দিয়ে জুড়াও জ্বাল] বলাও হৃদয় মাঝারে ॥ 
কি মহিনী দিয়ে ধনি ভূলালে গো আমারে । 
টুসুর গানে মহাদেব ভণে পাগল আমি তোর তরে | 


ডুবল ভিঙ্গা নদীর কিনারে । 


যেমন শোল মাছে উঝাঁল মারে ॥ 
নব কচি এ যুবতী ডাক দিচ্ছে ভাই হাত ঠারে । 


যৌবন বিরহ জ্বালা সহিতে আর না পারে ॥ 


শাহাল। গাছের আড়ালে যে কে সময় জানে শিক মারে । 
মহাদেব ভাধে বলাম হবে দেখ নিত্য সংসারে ॥ 


বাংলাগানের এই জাতীয় দৃষ্টান্ত বাড়ানো নিষ্প,য়োজিল। বিহারের 
টব উংববগুলিতে বাংলা ছাড়! অল্প ভাষার গান শুনিনি। গুধু বাতিক্রম 
দেখেছি পম্পৃ্ধাটে । এখানে কয়েকটি ল্া়াল ভাবায় টস গানের, দীন 
দেওয়া খেল। বলাবাহুলা এ. প্রশ্থাস পূর্ণ আহুলিক। সাতার জীবন 
সাজার নঙগে টূদুর সরাসরি সম্পর্ক ছিলনা। সাওতাঁল ভাষার “যে: ধর, গান 
গাওয়া গাছে সেকলি হতর্ডডাবে সাওতাঁল জন জীবন | 


হরনি 1 ফলে সঙ্গীতে [লিখিত পু গগাতের ঘারকরণ লিখিত হয়) 


8৮. 


৯" * সর্কা, আয়োঞ, ভাম্‌ আন । 
শো আমে অক্ষ ইমাঞ ॥ 
খপ বাতিযো! আতীরকতে, আমগেঞ্ ষরনাগ।। 
কংকা! হক, বাড়ার), অয় জামাঃ মহিমা] ॥ 

আমাহক্‌ দায়াতেগে আয ঝুবৃদ্ধি মাহাঃকৃতিঞহ]। 
আমাঃক: ছাড়ে জেগে আয়ে। সেরেঞ পঁথিঞ উছাল। | 
হরবার করে দুখ: খিপদ্‌রে আমগেয়োম পারমিঞাঁ 1 
আয্োয়াংক, জাজ জাপাঃকরে মতি নেহেরঃকানাঃ ॥ 

€যতদ্ূর জান! গেছে বিহারের শুনারাম মাণ্ডী নামে এক'ভদ্রলৌক এই 
জাতীয় কিছু -গাঁন রচনা .করেছেন। এই সমস্ত গানের রেকর্ড ও বর্তমান 
লেখকের সংগ্রহে গ্রশ্থিতে আছে ।) 

সরদ্বতীমাতা! তোমাকে প্রণাম করি । তুমি আমাকে বুদ্ধি দাও। ধুপ 
বাতি স্বালিয়ে তোমাকে আহ্বান করছি। মূর্খ আমি, আমি জানিনা 
তোয়ার মহিমা । তোমার দল্লাক় যেন আমার বুদ্ধি বা ধী শক্তি জাগ্রত হয়, 
তোমার শক্তিতেই আমি গানের বই বার করছি। পথেখাঁটে সুখেতৃঃখে 
তুমিই পার করবে । মা-তোমার পাদপদ্দে মাণ্তী প্রণাম জানাচ্ছে ॥ 

২... গরীব দুঃখী হড়াঃক হাহাকার । 

পার্জী এস্তেগে ক ঠিকাদার ॥ 
উনাঁঃক, যেবন খাটাঃক্‌ং কান! আবগে শহর বাঙ্জার। 
রেঙ্গেচ- তেতাং দেয়াকাতে জীঠচ লাশিঃং আত্বায়র ধাপার ॥ 
কম বেতনেতে অভার টাইম খাটাও মেয়ায় মিরং লেতাড়। 
থাটাঠক হোয়£ক দাড়েতেক মারাংঅঃক, কান,বারেবার । 
লেদাগাছে ভালুক নাচে নওয়দ সারি উতার ॥ 
মাণ্ডি লইয়া! নওয়াকদ আর দ্াাস- আয়াবন সরকার । 
নংকাতেদ টিকীতেদ চলাঠক তালেয়। সংসার ॥ 

(গরিবদ্খী মানৃষের সব দিনই হাঁহাকার। কারণ আমাদের দেশের 
ঠিকাদারের ভালো দয় । আমর] যে এত পরিশ্রম করে চলেছি শহরে 
বার্জারে, অনাহারে ক্ষুধা, পেটের জন্য তবু অল্প বেতনে ওভারটাইম খাটিয়ে 
নেক, ০৮) ) আমাদের থে যে বেশি সময় কাজ করতে হবে তাঁর কোনে) 
নিয় নাই ): ওরা! আমদের লোমশ করেই ধনী হচ্ছে। : কথায় বলে জেদ 
গাছে ভালুক নাঁছে . এটা একেবারে সত্য কথা । মাঙ্ডি কধি বলেছে, টুপ 


৫৯ 


করে থাকলে আমাদের আর চলবে না। এইসব ঘটনা আমর] সরকারের 
কাছে জানাব ।--এভাবে আমাদের সংসার চলবে কি করে ।) 

স্াওতালী ভাষায় এইভাবে টুমুগান রচিত হচ্ছে ও প্রচলিত টুসু স্বরে তা 
গাওয়। হচ্ছে । এছাড়া সেরাই-কেল। অঞ্চলে টুমু পরবে উড়িয়া গান গাওয়ার 
সংবাদ পায়] গেছে.। তবে এখনও সে সব গান সংগ্রহ সম্ভব হয়নি। 


টুষ্্ পরবের 


আঞ্চলিক সমীক্ষা 


পুরুলিয়ায় টুম্থ পরব ও চৌড়লের ব্যবহার 


সষ্টিধর মাহাত 


গোড়াতেই একটা কথা বলে রাখ! ভালো! যে, পুরুলিয়ার জমি অসমতল ও কন্করময়। 
ছোট ছোট ডুবী-পাহাড় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এখানে। দল্মা-পাঞ্চেৎ- 
অযোধ্যা তার মধ্যে প্রধান । প্রক্ুতির কাছ থেকেও আমরা পুরুলিয়াবাসীরা পেয়েছি 
রুক্ষতা! । মাটির সঙ্গে মনের সম্বন্ধ শ্বীকার করলে বলব £ এই রুক্ষতার উপরেও 
আমাদের একট! নিজন্ব সত্তা আছে? তা হচ্ছে আমাদের হৃদয়ের কথা। অবহেলার 
চোখে না দেখলে সত্যই তা হ্বদয়গ্রাহী। আমাদের শিক্ষা-ন্বাস্থ্য, হাজারে অভাব 
অনটনের কথা কে নাজানে! শত ছুঃখ দৈন্য আমাদের ভাবাবেগে বাধা হতে 
পারেনি। হৃদয় ও অন্তর ছোট ন| হওয়ার জন্য হ্ৃদয়াবেগে ঝুমুর, ধানলাগার গান, 
দাড়শাল, ভাছু, অহিরা, বিয়ের গান ও টুস্থ গান বেরিয়ে এসেছিল । 

বলতে গেলে এখানের মানুষের প্রধান উপজীবিকা চাষ। চাষ ব্যতিরেকে 
জীবন ধারণের আর কোন বিকল্প পথ নেই। বিভিন্ন সময়ে ফসল তোল ও ফল 
বোনাকে সামনে রেখেই নিজেদের মনের ভাব-ভালোবাসার কথা আনন্দ-বেদনার কথ 
আশা-আকাঙ্ষার কথা পুরুলিয়ার বিভিন্ন গান ও ছড়াগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। 

বাড়িতে কল তোলার গানেই শুরু হয় পুরুলিয়ার 'টুস্থ গান। "টুস্থ গানে 
সমাজ সচেতনতা*য় শ্রীঅজিত মিত্র লিখেছেন ঃ 

“বল। বাহুল্য, টুস্থ্‌ একটি শষ্য উৎসব | [00951 1)01/95. এর 10695889 সে 
নৃতন ধানের গন্ধ গ্রামে গ্রামে পৌছে দিয়েই ক্ষান্ত হয় নি) লোককথার চিরন্তন 
অভিপ্রায়গুলি প্রতিফলিত করেছে অশিক্ষিত প্রতিভাবানদের গানে আর ছড়ায়। 
০৮ আমাদের আশা-আকাজ্ার সচিত্র বর্ণনা পাই টুক্থ গানে |” 

আমি একবার আমার দাছুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, “আচ্ছা দাছু! লোকে 
টুথ পরব করে কেন] আর টুম্থ ভাসার সময় হাতে হাতে চৌড়ল নিয়ে যায় 
কেন?” দাছু আমার প্রশ্নের জবাবে যে গল্পটি বলেছিলেন সেই গল্পটিই ছোট করে 
এখানে বলছি। জানিনা দাদুর সে দিনের গল্পটা সত্য কি নাঁ। কিন্তু তার মানভূমের 
প্রবাদ, গান, ছড়া ও লোকগাথার উপর যেরূপ দখল ছিল; তা'তে করে তীর কথা৷ 


সহজে উডিয়ে দিতে পারি নি। আজও টুস্ু সম্বন্ধে অনুরূপ গল্প এখানে ওখানে 
শুনতে পীওয়ী যাঁষ। 
গল্পটি এই £ 

ঝাডখণ্ডের জঙ্গল মহলে কোন এক গ্রামে এক কুমী জমিদার বাস করতেন। 
তার একটি মেরে ছিল। সে দেখতে যেমন ছিল স্ন্দর, স্বভাব ও কাজকর্মে ছিল 
অনুরূপ। মেয়েটির নাম ছিল "টুস্ক'। সবাই তাকে আদর করত, ভালোবাসত। 
লোকে বলত কোন দেবকন্যা হবে হয়ত। ভূল করে মানুষের ঘরে জন্মেছে। তা' 
না হলে এত রূপ গুণ মানুষের হয় কখনো । রাজার ঘরে রাজকন্যা ঘর আলো 
করা মেয়ে। 

নানা কাজের মধ্যেও বাগান করার বাতিক ছিল মেয়ের। তাই জমিদার 
মেয়ের জন্য আলাদা বাগান তৈরি করে দিয়েছিলেন । যেখানে “টুম্থ” ও তার 
সহচরী ছাডা কেউ কখনো যেতে পারতো না । 

সেই সমর দিলী ও গৌঁডে মুসলমান বাদশাহদের শাসনকাল চলছিল। গৌড 
সমাটের একমাত্র ছেলের অস্থ্থ করল। অনেক ডাক্তার, হাকিম, বৈদ্য ছেলেব 
চিকিৎসা করল। কিন্ত অস্থুথ সারল না। বাদশাহ আকুল হয়ে এক জ্যোতিষীর 
স্মরণ নিলেন। জ্যোতিষী এসে গণন। করে বললেন, “রোগ সারবে । তবে গাছে 
পাকে না এমনি আম, আর পুকুরে ফোটে না এমনি পন্ম ফুলের দরকার । এই ছু"টি 
দ্রব্য এক সাথে বেঁটে খাওয়াতে হবে । তবেই রোগ সারবে ।” 

কথা মাত্র কাজ। দিকে দিকে লোক খুজতে বের হল। কোথায় অনুরূপ 
আম ও পদ্ম পাওয়া যায়। দিন যায় কিন্তু কেহই সন্ধান আনতে পারে না। এ 
দিকে দিন দিন বাদশাহের ছেলের অবস্থা দুর্বলতর হয়ে মৃত্যুর জন্য দিন গুণতে 
থাকে। বাদশাহ ভীষণ ভাবনায় পড়ে যান। রাতে ঘুম নেই, খাবারে নেই রুচি। 

প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করে দেশে দেশে আরও অধিক জন ঘোষক পাঠালেন । 
এক দিন কুর্মী জমিদারের এলাকায়ও ঘোষক এসে পৌছাল। কথা প্রসঙ্গে জমিদার 
কন্য। টুম্থুর কানে খবর এসে যায়। খবর শোনা মাত্র টুষ্থ ছুটে যায় বাবার কাছে। 
সে জানায় ভার বাগানে তাওয়ায় রাখ! পদ্ম ফুল ফুটেছে, বোতলে রাখা আমে পাক 
ধরেছে । বিধির কলম কে খণ্ডন করতে পারে? টুস্থ বাবার কাছে বায়ন! ধরলে 
বাদশাহের লোককে এ ফুল ও ফল দিয়ে দিতে । জমিদার অবাক হয়ে যান কবে 
তার আদরিণী কন্য' এতসব করেছে । জানে বাগান করতে, বাগানে বেডাতে টুস্থ্‌ 
বড ভালোবাসে । তাই পছন্দ মতে বাগান তৈরি করে দিয়েছেন। কিন্তু জমিদার 
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এ ফুল-ফল দিতে চাইলেন না । তিনি কন্যাকে বোঝাতে চাইলেন এবং বললেন, 
“কি হবে মা দিয়ে? ওযে মুলমান, কখন কি বিপদ বাধায় ।” 

টুস্থ জীদ্‌ ধরে বসে বলে, “বাবা! যদি আমাদের জিনিস মানুষের কোন 
উপকারে লাগে, লাগুক না । আমাদের আর কি ক্ষতি হবে? তা ছাড়া মেয়েদের 
কাজই তো ধোগী ৭ আত্েব সেবা করার জন্যে । শোকে সান্বনা, কর্মে প্রেরণ। 
দেওয়াই তে! আমাদের জীবনের সার্থকত| । আমার পরিশ্রমের জিনিস দিয়ে আর 
এক জনের জীবন বাঁচবে, এতো বড সৌভাগ্যের কথা। শুনেছি, বাদশাহের একাটি 
মাত্র ছেলে, সে মারা গেলে বাদশাহ কতই না ছুঃখ পাবে । ছেলের বাবা হয়ে 
কেমন করে তা সহ করবে? আমি যদি-_” 

জমিদার মেয়ের মুখের কথা কেডে নিয়ে বলল, “তোকে নিয়ে পারা দায়। 
আমি আশ্চর্ধ হচ্ছি, এত কথা কে তোকে শেখালে ? আমাকে তুই হাঁর মানিয়ে 
দিলি।” 

বাবার অনুমতি আদায় করে নিজে বাগান থেকে আম ও পদ্ম এনে টুন্তু পনধি- 
চারিকার হাতে দিয়ে বাদশাহের লোকের কাছে পাঠিরে দিলে । 

ওষধ তৈরি করে বাদশাহের ছেলেকে খাওয়ানে। হল । ছেলে স্বস্থ হয়ে উঠল। 
তারপর বাদশাহ জমিদারের বাঁডিতে লোক পাঠালেন জমিদার কন্য। কি পুরস্কার 
পেলে খুশী হয় তা জানতে । টুস্থ বললে, “আমার পুরস্কারের কোন দরকার নাই । 
বাদশাহের ছেলে রোগমুক্ত হয়েছে। এই তো আমার বড পুরস্কার । অন্য 
পুরষ্কার আমি চাই না। আমার বাগান করা এত'দনে সার্থক হয়েছে । আমি 
ধন্য হয়েছি” 


বাদশাহের দত গৌডে ফিরে গেল। সেখানে বাদশাহের দরবারে কুর্মী জমিদার- 
কন্য। টুষ্থুর গুণপনার কথা বললে । দূতের কথা শুনে পাত্রমিত্র সকলে যুক্তি 
দিল, এইরূপ গুণবতী কন্যার সঙ্গে বাদশাহের ছেলের বিয়ে হলে ভালো হর। বিপদ 
কোন দিন স্পর্শ করতে পারবে না। সভাস্দ্গণের কথা বাদশাহের মনে ধরল । 

আবার তিনি কু্মী জমিদারের নিকট দূত পাঠালেন, বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে। 
জমিদার মুসলমান বাদশাহের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে রাঁজি হলেন ন1। 
তিনি বাদশাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন। 

দূতের মুখে সংবাদ শুনে বাদশাহ অপমানিত বোধ করলেন এবং সৈন্য সামন্ত 
নিয়ে কুমী জমিদারের মেয়েকে জোর করে কেড়ে নেওয়ার জন্য ঝাড়থণ্ডের দিকে 
রওনা হলেন। 
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প্রবলপ্রতাপ বাদশাহের কোপদৃষ্টি থেকে নিজের মান-সম্মান বাচানোর জন্য 
কুর্মী জমিদার সপরিবারে গভীর জঙ্গলের দ্রিকে পালিয়ে যান। বাদশাহী সৈন্যও 
পিছনে ধাওয়। করে । | 

জঙ্গলে সেই সময় সাওতালগণ জমায়েত হয়ে পাতাপুজ1 করছিলেন। শ'রে 
শ'য়ে শুকর বলি দেওয়া হ'য়ে গেছে। নাচ গান চলছে পুরোদমে । এমন সময় 
জমিদার তার পরিবারবর্গকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন । সাঁওতালরা জমিদারকে 
আদর করে বসাল। সীওতাল মেয়েবউরা টুস্থকে পেয়ে তাকে পূজার রানী বলে 
গ্রহণ করলে। জমিদারের মুখে সমস্ত খবর শুনে সাওতালরা কথা দিলে জীবন 
দিয়েও তারা জমিদারকে রক্ষা করবে । সবাই জমিদারকে ঘিরে বসল। তীর ধনুক 
নিয়ে সবাই তৈরি হ'য়ে থাকল । 

ঈাওতালর1 এক প্রস্তাব করে বসল, জমিদার কন্য। টুস্থু যেন প্রথম খাবার 
পরিবেশন করে | টুস্ু রাজি হয়ে গেল। অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে টুক্থুও ভোজের 
সামগ্রী পরিবেশন আপন্ত করে দিলে । ভোজ শেষ হয় নি, অমনি বাদশাহী সৈন্য 
“আল্লাহে! আকবর” বলে চিৎকার করে উঠল। 

সাওতালগণ খাবায় ছেডে তীর-ধন্ুক, মাদল-নাগডা নিয়ে দাডাল । ঘন ঘন 
নাগডায় কাঠি মারতে থাকল। সাওতালরা বিপদের আশঙ্ক1 কিন্বা জরুরি কোন 
কাজ আছে সেই জন্য যে যেখানে আছে ছুটে এসে জমায়েত হল । যখন সলাওতালদের 
খুব কাহ্াকাছি বাদশাহী সৈন্য এসে পড়ল তখন তার দলপতির নির্দেশে তীরের 
ফলায় শুকরের মাংস লাগিয়ে বাদশাহী সৈন্যের দিকে ছুড়তে লাগল । মুসলমান 
সৈন্য “তোবা, তোবা 1!” বলে পিছু হটে পালিয়ে গেল। বাদশাহী সৈন্যের হাতি 
থেকে জমিদার পরিবার রক্ষা পেল এবং সীওতাল গোর সঙ্গে কু্মী গোঠীর ঘনিষ্ঠ 
যোগশ্ত্র গডে উঠল | সাওতালেরা কুর্মী জমিদারকে রাঁজ| বলে গ্রহণ করে নিল । 

কিছু দিন পর জমিদার কন্যা টুস্থকে পাত্রস্থ করার জন্য যত্ুশীল হলেন। কিন্তু 
টুহ্নুর মনে শান্তি নেই। সে বুঝতে পেরেছে একবার যখন বাদশাহের কোপদৃষ্টি 
তার উপর পড়েছে, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। আজ হউক কাল হউক 
ছলে বলে কৌশলে যে কোন প্রকারে তাকে নিয়ে যাবেই। মুসলমানের 
ভাত তাকে খেতেই হবে । যেখানে তার বিয়ে দেওয়া হোক স্বামীহারা তাকে 
হতেই হবে। বৈধব্য যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা, এ জালা সে সহ করতে পারবে ন1। 
ভাবনার শেষ নেই। একদিন কাউকে না জানিয়ে জল আনার নাম করে কীসাই 
নদীর জলে আত্মবিসর্জন দিলে । তীরে টুষ্থর সথীরা চিৎকার করে কানন জুড়ে 


৬৩ 


দিল। বাদশাহ নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেই এলেন কুর্মী জমিদারের কাছে 
ক্ষমা চাইতে । কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে । ক্ষমা চেয়ে আর কোন লাভ 
নেই । তবুও বাদশাহ জমিদারের কাছে তুল শ্বীকার করে ক্ষমী চাইলেন। 

পরে টুস্থকে দেবমহিমায় প্রতিষ্িত করে কাসাই নদীর ঘাটে যেখানে ট্রহ্থ 
আত্মবিসর্জন দিয়েছিল সেখানে কুর্মী, সাওতাল ও মুসলমানগণ মিলিত শোক 
মিছিল করেন। এবং প্রতি বছর পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন এর শোক উৎসব 
পালন করার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন । প্রতিশ্রুতি মত আজও প্রতি পৌষ সংক্রান্তির 
দিন টুথ উৎসব চলে আসছে । 

কু্মী, সাওতাল ও মুসলমানের মিলিত ট্ুন্থর শোক উৎসবের প্রতীক চৌডল 
ব্যবহার করা হয় । বিবাহকে কেন্দ্র করেই ভুল বোঝাবুঝির জন্য টুন্থকে হারাতে 
হয়েছিল; সেই জন্য কুর্মী ও সাওতালদের বিবাহে ব্যবন্ৃত চৌদল ও মুললমাশদের 
শোক উৎসবের প্রতীক তাজিয়ার মিলিত রূপেই টুস্থুর প্রতীক চৌড়ল। "আজও 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যান মাহাতো, ভূমিজ, সর্দার, কামার, কুমার, বাউরী, মহিম, 
রোহিদাস, দেশওয়ালী, সাঁওতাল ও মুসলমান সকলে এক সঙ্গে চৌডল হাতে নিয়ে 
টন্থ পরবে সামিল হয়। 

বাদন! পরবের চতুর্থ দিনে কাটাকাড়ার দিন শেষে টুন্থর গানের প্রথম রেগ 
তোলার প্রথা আছে। তবে প্রধানত অগ্রাহয়ণ সংক্রাস্তির পর অর্থাৎ ১লা পৌষ 
প্রথম টুস্থ পাতা হয়। সন্ধ্যায় চিড়ে ভাজা, চালভাজা, কুখিভাজা টুস্থকে 
ভোগ দেওয়া হয় প্রতি সন্ধ্যায় কুলুঙ্গিতে ফুল দিয়ে টুস্থর পুজা করা হয় এবং বাডির 
কাজ শেষ করে মেয়েরা দাওয়ায় বসে টুস্থ গান গাইতে আরম্ভ করে। পৌষ 
সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন টুন্কে পুকুর-নদী কিংবা অন্ত কোন 
জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়া হর। সংক্রাস্তির দিন এই ভাসান উৎসবই টুস্থ উত্সব 
বা “টুত্থপবব” | ্‌ 

প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুস্থৃকে ফুল দেওয়ার সময় এবং ভাসানের সময় যে গানগুলি 
গাওয়া হয় তাই টু্থ গান। এই সময় ছাড়াও হাটে-মাঠে-ঘাটে বিভিন্ন সমযে 
বিভিন্ন স্থানে টুস্থ গান গাওয়া হয় । গান গাওয়ার কিছু বিধি-নিষেধ নেই। টুস্থ 
গান শিক্ষিত অশিক্ষিত মকলেই অতি সহজেই বাধতে পারেন। এত সহজ-সরল 
স্বরে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করার আর কোন গান নেই বললেই চলে । 

“টুন্থ পরব” পুরুলিয়ার সব চাইতে বড পরব। এত সাড়া-জাগানো উৎসব 
আর ছু'টি নেই। সকলেই চায় নতুন কাপড় । বছরের এই কয়েকটা দিন সকলেরই 
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সচ্ছল অবস্থা থাকে । সীম পিঠা, লাউচকুলি, গডগড়্য। পিঠা খেয়ে মুখে পান গুজে 
হাতে চৌডল নিয়ে গান গাইতে গাইতে টুন্গ ভাসাতে সকলে বের হয়। সকলেরই 
মুখে হাসি ও গান । কারো! মুখ মলিন নয়। কথায় বলে “রশাডে ভাডে পৌষ 
পিটা।” যকরের দিন পুরুলিয়ার গানের দিন । আকাশে-বাতাসে শুপু টন্থ গান 
ও বাজনা, আজ কাজ নয় শুধু গান। এখানের মানুষ গান ধরে বেখেছে, না 
গানই এখানের মানুষকে কাচিয়ে রেখেছে বলা শক্ত | 

মকর সংক্রীস্তির আগের ছু*দিন চাঁউডি ও বাঁউডি, টুম্থ পরবের প্রস্ততির দিন । 
শতৃন জামা-কাপড কেনাকাটা, নাড়ু তৈরি করা, তিল পিঠের জন্য অন্যান্য 
সামগ্রী জোগাড কব এ দিনের প্রধান কাঁজ। 

মালাকাব ৪ যোগী সম্প্রদায় শৌলা ও রঙবেরঙে্র কাগজ দিয়ে চৌডশ টতৈবি 
করেন । অনেকে আবার ছোটি ছোট মাটির মুত্তিও তৈরি করেন। ২৩ টাকা 
দামে বিক্রয় করেন । সৌখিন দলগুলি ৫০।৬০ টাক! দিয়ে বায়না করে চৌডল তৈরি 
করান । বীওডির রাত টুস্থ জাগরণের রাত । এ দিন চৌডল কিনে এনে নিজ নিজ 
দল চৌড়লকে জাগায় । সারাবাত ধরে গান করে, টুন্থর আরাধন! করে। শিশু, 
মেয়েরা, মধ্য বয়স্কা এমন কি বৃদ্ধার! পর্যন্ত হাতে চৌডলের মধ্যে টুস্থ প্রজার ফুল 
নিয়ে টুথ গান করে ট্ুস্থকে বিসর্জন দিতে যায় বীধে, নদীতে । 

অন্যদিকে পুরুষ মামুষেরাও হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকে না। ঢোল-ধাম্সাঁ 
সানাই-বাশী বাজিয়ে টু গানের রেগ তুলে লাল গামছ! জভিয়ে নাচতে নাচতে 
টুন্থ পরবে নিজেদেরকে সামিল করে নেয়। 


প্রধানত স্ট্রলাইদহ, ডমিনদহ, বাধা পে*্ল, সতীঘাট, দেউলঘাট। চাপাইসিনী, 
সীতা পাজে, নরকুলদহ ইত্যাদি স্থানে জোর ট্ুস্থ মেলা বসে। এছাডা আরও 
অনেক জায়গায় টুস্থ পরব অনুষ্ঠিত হয় । 

পরিস্থিতি অনুযায়ী টুক্থ গানের স্থুর ও কথার প্রচুর প্রকারভেদ আছে । এক 
এক পংক্তি কি ছুই পংক্তি গান গাওয়ার পর এক রং গান গাওয়া হয়। তাকে 
টু্থ গানের রেগ বলা হয় । 


এইতো গেল টুন্ন পরবের রিছু আলোচনা । কী নর আদ দে 
না বুলুলে টুঙ্থ উত্সবের অনেক কিছুই বাদ পড়ে যেতে বাধ্য । 

টুস্থ উৎসব এখানের মানুষের কত বড় আপন একটি গানেই তা পরিষ্কার হথে 
যায়। মকর পরবে মেয়ে শশুর বাড়ি থেকে বাপের বাড়ী যেতে পাবেনি বলে তাগ 
অস্তারে বুড় ব্যথা । ব্যথাতুর জুদ্রয়ে মনের খেদে তাই গায় £ 
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ধুয়া: “এত বড পৌষ পরবে, 
লাখলি মা পরের ঘবে । 
পরের মা কি বেদন জানে, 
অস্তবে যারে মারে ॥ 
রেগ £ “ছুটুই বিহা দিলি মা কেনে, 
আমি ঝাঁপ দিব নদীর বানে ॥” এই অঞ্চলে বাল্যবিবাহ প্র১টলিত, 
কিন্ত বাল্যবিবাহ সকল সময় স্থথের হয় না। পরিণত জীবনে ছুঃখ পাচ্ছে বলে 
বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে আত্মহ্ত্যাব কথা প্রকাশ করে উপরোক্ত 
রেগের আকারে বেদনার কথা প্রকাশ করেছে। 
ধনবান লোকের বাড়িতে মা-বাবা মেয়েকে বিয়ে দিতে চান। এখানে স্্যাঘ। 
( দ্বিতীয় বিবাহ ) প্রচলিত আছে। মেয়েরা গয়না ভালোবাসে । নিচের গানগুলিতে 
তাই ধ্বনিত হয়েছে ঃ 
ধৃয়াঃ “জল ফেলায়ে জলকে যায় মা, 
ঘন ঘাটে সরুবালি | 
আমার টুস্কর বিহা দিব, 
যার ঘবের সনার ঝাঁরি ॥” 
রেগ ঃ “মহর পালে গীঁয়েই স্যাঘাব । 
বরং চাল-খাসি ঘুরাঞ দিব ॥” 


পিছনে ফেলে-আসা৷ ছেলেবেলার নানারঙের দিনগুলির কথা কেউ তুলতে পারে 
না। বাল্যের সোণালী স্তিবিজড়িত ক্ষণগুলিকে ম্মরণ করে গেয়ে উঠে ; 
ধুয়া £ “চল সরদ্রা, চল বরদা, কুল্হিতে বাধ বাধাব । 
কুলহির জলে স্নান করে, জরকায় চুল শুখাব ॥” 
রেগ £ “কুল্হির ধুলা বাশ পাতের কুলা। 
আমরা মেলেছি ছুটুর বেলা ॥ 
টুক্ন গানে ভাসানের প্রধান স্থানগুলির পরিচয়ও মেলে । গানের মধ্যেই তা 
ব্যক্ত হয়েছে৷ যেমন £ 
“মনে করি পরকুল” যাব, 
'পরকুল যাওয়া হ'ল না। 
ই বছর ত এমন তেমন, 
আর বছরকে মানব না ॥% 
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ব্রেগ £ "শীলাই” গেলে কিলাঞ ঘুরাব। 
তকে তিন ঘট জল খাওয়াব ॥৮ 
পুরুলিয়ার টুস্থ গানে ক্নাজনৈতিকতার ছাপও এড়ায় নি। মানতূমের /অতুল্য 
ঘোষের নেতৃত্বে যে এতিহাসিক টুস্থ আন্দোলন তারই ফলশ্র্তি হলো পশ্চিমবঙ্গের 
সঙ্গে পুরুলিয়ার সংযুক্তি। গ্রামের মানুষ বিহার সরকারকে ট্রস্থ গানের মাধ্যমে 
জানিয়েছিল £ 
“আন বিহারী ভাই ! 
তরা রাখতে লারবি ভাং দেখাঞ |% 
পুরুলিয়ায় টুম্থ গান এখন ভোট প্রচারের প্রধান হাতিয়ার। টুম্থ গানের 
মাধ্যমে হাটে-বাজারে তাই শোন! গিয়েছিল : 
“ভোট দিও ন! জড়া বলদে। 
তরা পড়বি রে ভাই গলদে ॥, ইত্যাদি, ইত্যাদি । 
টুঙ্থ গানের হুর করে রামায়ণ-মহাভারতের কিছু কিছু অংশ গাওয়া হয়। 


নিরক্ষর সাধারণ মানুষেরাও রামায়ণ-মহাভারত পুরাশ, সহজভাবে সম্যকরূপে উপস্থিত 
করতে সক্ষম হয়। 


যেমন £ প্রাম ন কি বে রাজ! হবি, কাল ন কি তর অধিবাস? 
চৌকাঠাতে লেখা আছে, চৌদ্দ বছর বনবাস ॥ 

রেগঃ “রাম কীদে বনে সীতাকে হ'রে লিল রাবণে ॥ 
অশোক বনে পাতের কুডা, সীতা পাশা মেলেছে।” 
যোগীর ভেসে রাবণ আ'সে সীতা হরণ করেছে ॥ 
সীতা হরণ করলি রাবণ রাখবি রে কেমন করে ? 
দেখবি রে তর দোণার লংকা দিব রে ভাহান ক'রে ॥৮ 
রাম কাদে বনে ** 0 
“এক লক্ষ বেটা রাবণ শুয়া লক্ষ নাতিরে ) 
এক না রহিল রাবণ বংশে দিতে বাতিরে ॥৮ 
বাম কীদে বনে... 1 

টুহ্ত জাগরণের সময় মেয়েদের কিছু বৈঠকি গান আছে যা তাদের একান্ত 
নিজন্ব। এই গানগুলি টুস্থ ক্লাসিক গান । 

যথাঃ “আগান বাগান ফুলের বাগান, 

সে বাগানে ফল ধরে। 
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রোদের সময় সে ফল খা*লে, 
গা সদ্ধা হেমাল করে ॥” 
॥ রং ॥ “কে ডাকে বাগানে টুহ্থ মা বলে ॥৮ 
“রাজবালা গাথ মাল1 যতনে 
টুহ্থর কারণে। 
গাথ গাথ মাল! সর্থী মনে 
ফুলু বাগানে ॥” 
জাগরণের রাত্রি শেষে একদল আর এক দলের সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে যায়। 
পরম্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়। একদলের চৌড়লের মালা অন্য দলের 
চৌড়লকে পরিয়ে দেয়। একে মালা বদল বল। হয়। মালা বদলের সঙ্গে সঙ্গে 
গেয়ে উঠে 2 
“লে-লে-লে মালা বদল কর । 
আমরা আ"সেছি বেঙ্গলের দল ॥” 
টুস্থ ভাসানোর জন্য পৃথক গান আছে। বিদায় মূহুর্ত যতই ঘনিয়ে আসে ততই 
কথায় ও স্থুরে বিদায়ের মর্মভেদী করুণ রাগিনী বাজতে থাকে | হৃদয়ের সমস্ত সোহাগ 
দিয়ে টুম্থকে তারা আচে ধরে রাখতে চায়। কিন্তু উপায় নেই । বুকে যত ব্যথাই 
বাজুক, যত কষ্টই হোক, বুকের শেল বুকে নিয়ে চোখের জল আড়াল করে যেমন 
মেয়েকে একান্ত পরিণতির জন্য মা মেয়েকে শশ্তর বাড়ী পাঠাবেই, তেমনি মকর 
এসে গেছে, আর মেয়েকে ঘরে ধরে রাখা যায় না। তাই প্রাণের শেষ আবেগটুকু 
নিয়ে গেয়েছে £ 
“তিরিশ দিন রাখিলাম মাকে, 
তিরিশটি ফুল দিঞ্ে গো। 
আর রাখিতে লারব মাকে) 
মকর অ'লে বাদি গো ॥৮ 
বেগ ঃ টুহ্থ ধমকে জলে দি-অ না, আম|র-- 
বড মনের বেদনা ॥” 
“অলে হেল জলে খেল, 
জলে তোমার কে আছে? 
আপনার মনে বুঝে দেখ, 
জলে শশুর ঘর আছে ॥” 
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রেগ £ “ছাড়ব না ধ'রে রা'খব আচলে, 
কেমন করে যাবে টুম্থ, যাবে যমুনার জলে। 
ছাডব না ধ'রে রা'খব.আ্বাচলে ॥» 
অবশেষে টুস্থ বিসর্জন হয়ে যায় । বিষাদক্িষ্ট মনে বেলা শেষে আস্তে আন্তে 
সকলে বাড়ি ফিরে আসে । 
রক্তরাঙা শিমুল-পলাশ পুরুলিয়ার বুক থেকে হারিয়ে যাবে? ভয় হয় পলাশ- 
শিমুলের মত উৎসব মুখর দিনগুলি হািয়ে যাবে নাতো? তা"হলে পুরুলিয়া কি 
নিয়ে বাচবে ? 
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বাকুড়ার টুম্থ উৎসবের একদিক 
তুলসী চট্টোপাধ্যায় 


পশ্চিম সীমান্ত বাংলাব জনজীবনে বিশেষ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্টযপূর্ণ উৎসব টুহথ 
উত্সব | বাঢেব মধ্যমণি বাকুডায় এই টুন্থৰ অঢেল উৎসব এখানকাব লোকউৎসব ও 
সংস্কৃতিব ধার কৃষিকে কেন্দ্র করে গডে উঠেছে। তাই রুষিমুখীন জেলাব আনন্দে 
বহিঃপ্রকাশ ঘটে পৌষ মাসে এই টুম্থ উৎ্সবেব মধ্য দিযে । পৌষ পরব, মকৃব পরব, 
টুঙ্গ পরব, পিঠা পরব, টুম্থ ভাসান, গাঁও সিনান ইত্যাদি নানা নামে এই উৎসব চিহ্িত। 
এই উপলক্ষে স্কুল কলেজ স্থানীয় ছুটি হিসাবে বদ্ধ থাকে। এমন কি সবকারী 
অফিসও বন্ধ থাকে । বেসরকারী দোকান প্রতিষ্ঠানগুলি পর্দস্ত তাংণিক বন্ধ থাকে। 

কাত্তিক সংক্রান্তিতে মাটির খোলায ধানগাছ, মানগাছ, ছূর্বা, আখগাছ, হলুদগ|&, 
কল্মীলতী, শুশনিলতা তাছাডা কোদাল, কুডুল, কাস্তে, কাটাবি, চিডেকুটরনি, সোনাব 
টুপি, বপার টুপি, কাজললতা, ঘাসেব মামা, শিবের জটা ইত্যাদি নৌকিক নামধারী 
বিভিন্ন ঘাস, ঘাসফুল এবং পুকুরের পাক, কড়ি, গোটা স্থপারি ইত্যাদি দিয়ে ইতু পাতা 
হয়। লাবা! অগ্্রাণ মাস ধরে চলে ইতু পূজা । এই ইতু হোল স্ুর্ষপূজা। মনে 
হয় মিত্র৯ মিতু৯ ইতু-এইভাবে মিত্র অর্থাৎ হূর্ঘ থেকে লোকমুখে ইতুতে পবিণত 
হয়েছে । ইতু অর্থাৎ ইতুর খলা” অদ্রাণ মাসেব সংক্রাস্থিব দিন ভোববেল। 
উলুরধবনি, শঙ্খ ও ঝঁঝের ধ্বনি সহকাবে নিকটবর্তী জলাশযে ভাসান হয়। শাবপর 
সেই খোলা ঘরে এনে তাতে আবার শুরু হয় টুন্র প্রাণ প্রতিষ্ঠা। ইতু খোলাব 
মতই বিবিধ গাছ ঘাস ধান কুঁড়ি প্রভৃতি এবং নতুন ধানের তুষেব সঙ্গে গোবর মিশিয়ে 
তার থেকে তৈরি ছোট্ট ছোট গোলাকাব নাড়, দিয়ে সগ্ন্থাতা শুচিবন্ত্র পরিহিতা নারী 
টু্থর খল সাজায় । 


সারা পৌষমাস ধরে চলে টুন্থ পূজা । এই পূজায় ্রাঙ্মণেব এবং শাস্ত্রীয় মন্ত্র 
উচ্চারণেব প্রয়োজন হয় না। পৌষ মাসেব প্রতি সন্ধ্যা বাড়ির কুমারী মেয়েরা 
একমঙ্গে বসে টুম্থ গান করে। মূলা মুড়ি ইত্যাদি একান্ত ঘরোয়া খাছ্যেব নৈবেয দেয়। 
ফুল দিয়ে টুস্থ খলা সাজান হয়। শীতকালে গাঁদা ফুলের প্রাচুর্ধ এবং এর স্থায়িত্ব ও 
বঙেব মনোহারিত্বের জন্ত গাঁদা ফুলই টুম্থ ব্রতিনীদের বেশ প্রিষ। টুস্বর গানে 


কুমারী মেয়েদের সঙ্গে বাড়ির ছোট ছোট ছেলের মা ঠাকুম। দিদিমা পর্যস্ত 
যোগ দেন । 

বেশ কিছুক্ষণ ধরে ছুলে ছুলে বিচিত্র স্থুরে চলে শ্বরচিত দ্বতঃক্ফুর্ত, চির প্রচলিত 
একটানা গান। টুস্থুর নৈবেছ্ যেমন ঘরোয়া তেমনি টুম্বর কাছে আসতেও স্চিবস্ত্ 
বা শুদ্ধাচারের প্রয়োজন হয় না । এখানেই টুস্থর ব্রতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। 

টুহ্থ আমাদের ঘরের বড় প্রিয়, বড় কাছের তারই প্রকাশ টুম্থর গানে ও ছভায়। 
প্রথমেই শুরু হয়_উঠ উঠ উঠ টুহ্থ / উঠ করাতে এসেছি । তুমারি সব সঙ্তি 
আমরা / টুম্থ পৃঙ্জাতে বসেছি । 

ইচ্ছেমত এলোমেলো গান গেয়ে চলে ত্রাতিনীবা টুস্থ “উঠানের' গানও যে প্রতিদিন 
গাইতে হবে এমন নিয়ম নেই। প্রাণের মনের আবেদন আবেগ ইচ্ছা প্রস্ফুটিত হযে 
ওঠে এই লব গানের মধ্য দিয়ে । 

বাডি-ধারে নারকল গাছটি বারে বারে সাজাব / একটি নারকল ফেটে পড়লে 
ডাকে চিঠি পাঠাব । .*ইত্যাদি। 


টুঙ্থ যেন আমাদের বাড়ির কন্তা। বৎমরান্তে আসে, আবার নির্দিষ্ট সময়ে তাকে 
শ্বশ্তব বাঁডি পাঠাতেই হয়। তাই কন্তাকে কেন্দ্র কৰে চিরন্তন নারী মনের গোপন 
মনস্তত্ব ক্বতঃস্ফুতভাবে প্রকাশ পেয়েছে টুঙ্থ গানের মধ্য দিয়ে। এই সব গানে ধরা 
পডেছে সমীজ-সংসার-পাবিপাখিকতা । এমন কি বাঙালি ঘরের ছোট খাট জ্বালা- 
যণা ঈধা, ব্যথা, আনন্দ-বেদনার প্রতিটি স্পন্দন। টুম্থকে উপলক্ষ করে অশিক্ষিত 
গৃহবন্দী সলঙজ্জ নারীব জীবনবেদ প্রকাশিত হয়। জীবনের গানে টুন্থ জীবন্ত । 
তাছাড়াও টুমহ্থগানে সমাঙ্গনীতি-রাজনীতিও "্পষ্টভাবে ধরা পডেছে। ধরা পড়েছে 
গল্পে শোনা কত অজানা দেশের প্রতি বিন্মঘ, ভয় আর আকাঙজ্ষাব আকুতি । শোন! 
যায় এক সময় সিংভূম ও মালভূমে বাঙা।লদের শ্বার্থহানিমূলক রাজনৈতিক আন্দো- 
লনের রূপ ভীষণভাবে প্রকাটিত হয়ে উঠেছিল এই টুন গানের মধ্যে দিয়ে। এবং 
বিহার সরকার টুস্থ গানেব প্রচলন বদ্ধের জন্য নাকি অনেক চেষ্টা করেছিলেন। 

সারা পৌষযাস ধরে ভালোবাসায় যত্বে আশায় আকাঙ্জায় টুন্থকে ভরিয়ে তোলার 
পরে বিদায়ের দিন ঘনির্রি আসে । তাই পৌষ সংক্রান্তির আগের তিনদিন অর্থাৎ 
ট্রন্ব ভাসানের তিনদিন আগে থেকে শুরু হয় বিদায়ী গানের জোয়ার । বাঙালি 
সমাজের চিরন্তন প্রথা অনুযায়ী মেয়েকে শ্বামীর ঘরে পাঠাতেই হবে তাতে যতই 
বিদীর্ণ হোক না মাতৃহৃদয় । তাই অন্তর মখিত বেদনায় গেয়ে ওঠে £ ত্রিশ দিন 
রাখলাম মাকে/তিরিশ সল্তা দিয়ে গো/আর রাখিতে লারলম মাকে / মকর আইচেন 
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লিতে গো/নিরুপায়ভাবে শেষ কামনাও ফুটে ওঠেছে গানে গানে, আইচেন মকর 
বেশ করেচেন/টুস্থ রাখবেন যতনে/আমরা আবার আনতে যাবঝ/পৌধ মাসের প্রথম 
দিনে |, মনে করিয়ে দেয় আগামী বিজয়ার মাতৃহৃদয়ের করুণ আত্তির কথা । 

পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন বাউরী। বাড়ি বাড়ি গান আর পিঠে গড়ার ধুম । 
লৌকিক আচার-অনুষ্ঠানের নিপুণ ও নিখুত ভিডে দিশেহারা হয়ে ঈডেন গৃহিনীরা | 
বংশান্থক্রমিক নিয়মে বাউরী বাধা হয়। বীকুডা জেলায় পৌষসংক্রান্তির আগের 
তিন দিন যথাক্রমে আউডী-চাউড়ী-বাউডী নামে অভিহিত । আওনি, চাওঁনি 
বাউনি বোধ হর লোকমুখে আউডী চাউড়ী বাউডীতে পরিণত হয়েছে । 
ছড়! বাঁধ হয়েছে £ আউডী চাউডী বাউডী/তিনদিন তিনরাত কোথাও ন। যেও/ঘরে 
বসে পিঠে ভাত খেও । 

এই তিনদিন ঘরে লক্ষমীকে আনা স্থাপন করা ও বন্ধন করা ইঙ্গিত দেখা যায়। 
আওনি বাঁ আউড়ী অর্থে মা লক্মীর আগমন । চাওনি ব! চাওডী মায়ের কপাদৃষ্টি লাভ 
করা ও বাওনি বাঁ বাওডীতে বন্গন অর্থাৎ মাকে গৃহে বেঁধে রাখার অদ্ভুত বিশ্বাসেই 
সব লৌকিক আচার অনুষ্ঠান । অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য লক্ষমীলাভ ও পরমাণন্দে আত্মীয় 
পরিজনবেষ্টিতাবস্থায় আহার উৎসবে দিন কাটান । 

বাড়ীর গৃহিনীর। রাতের রান্না খাওয়া শেষ করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশে 
ধোয়া কাপডে বাউড়ী বাধে । উনবিংশ শতাব্দীর কবি ঈশ্বর (গুণের “পৌষ পার্বণ, 
কবিতার মধ্যেও এই বাউনি বা বাউড়ী বাধার উল্লেখ দেখা যায়। বাকুডা জেলায় 
এই বাউডী বিভিন্ন সপ্প্রায় বিভিন্ন নিয়মে বাধে । 

যেমন __ সুড়ি সম্প্রদায়ের মধ্যে “লইতুন লা? দিয়ে বাউরী বাধায় নিয়ম, হাটুর 
ওপর খড় রেখে নিচের থেকে ২২ পাক দিয়ে সেই পাকানো খড বা! “লইতুন ল! দিয়ে 
লক্ষ্মীর যাবতীয় ভাগার হাড়ি বাস্ক ইত্যাঁদ বীধা হয়। 

ময়রা সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার ৫ রকম ভাল, ৪ রকম আনাজ সহযোগে খিচুড়ি 
রান্নার রীতি আছে। তিল, নারকেল, চাছি, কলাই-এই চার রকম পুর দিয়ে 
তৈরি পাচটি সেদ্ধ পিঠাও বাউরী বাধার অপরিহাধ উপাদান। তিনদিন পর ২ রা 
মাঘ এইগুলি সব জলে বিসর্জন দেওয়া হয় । খড় দিয়ে বীধ! অবশ্যকরণীয়। এই 
দিন এর! সকলেই নিরামিষ ভোজন করেন । 

কর্মকার সম্প্রদায়ের মধ্যে ৪ রকম পুরে ভরা সেদ্ধ পিঠায় বাউরী রশধতে 
দেখলাম । পরে সেই নিদিষ্ট পিঠাটি জলে ফেলে দেও! বা “জলাশয়” কর] হয় । 
বাক্স হাড়ি ইত্)াদিতে খড় বাধার অনুরূপ নিয়ম বর্তমান । 
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ছুতারদের বাউন্রী বাধার মধ্যে বিশেষ বৈচিত্র্য কিছু লক্ষ্য করিনি। তবে ওরা 
পুনিহাডিতে অর্থাৎ যে হাড়িতে পিঠা সে্ধ। করা হয় তাতে বাউরী বীধে আর সেই 
হাডি যখন শেষ বারের মত উন্নন থেকে নামায়. তখন তাতে সামান্য চাল দিয়ে নামায় । 
কারণ শুধু গরমজলের হাডি নামানো! নাকি অকল্যাণ । আর তারা ভি চালের 
হাড়িতে বাউরী বাধে । ভত্তি হাড়ির অভাবে ছোট একটা পাত্রে জল পূর্ণ করে 
তাতেও বাউরী বাধে। 

বাগদী সম্প্রদায় হাঁড়ির চারদিকে গোবর জল ছিটিয়ে বাউরী বাধে । লোহার 
সম্প্রদায়ের বাউরী বাধার মধ্যে তাদের উচু নিচু, “থাক বা বিভাগ অনুযায়ী বীধাব 
নিয়ম ৷ বাচ্চা হবার পর যাদের ৫ দিনে অশোচ যায় তারা পাঁচটি বাউরী বাধে । 
যাদের ৯ দিনে অশোচ যায় তারা ৯টি বাউরী বাধে । ৯ দিনের অশোৌচান্ত ঘর বড 
ঘর বলে দাবি করে । খডকে উন্টো দিকে পাকিয়ে এ ভাবে ৫/৯ ইত্যাদি বিধিম৩ 
বাধা হয় । ডোম সমস্প্রদায়ের মধ্যে এই দিন মৃতের প্রতি সম্মান জানানো হয় । 
তিনটে পিঠে শাঁলপাতায় মুড়ে উন্থুনে পুডিয়ে সেই পিঠের উপর তুলসী পাতা রেখে 
চারদিকে জলের ধাবা দিয়ে মৃত পৃধ-পুরুষদের উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। তারপব 
বাড়ির সকলে পিঠ খায়। 

এছাডাও আরে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধিনিষেধের বিভিন্ন বৈচিত্র্য দেখ 
যায়। একই সম্প্রদায়ের শিয়মও বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন রূপ নিয়েছে দেখ। যায় । 
আবার কারো কারো নিয়ম আছে প্রথম পিঠে তৈরি করে একটি গোমুখে একটি 
জলাশয়ে জলচর জীবদের জন্য একটা বাড়ীর চালে খেচর প্রাণীদের উদ্দেশে দেওয়া 
হয়। সাধারণভাবে বাউরী বাধা, পিঠে হাড়ি, বাক্স আলমারী চালের হাঁড়ি 
ইত্যাদ যাবতীয় জিনিসে নতুন খড দিয়ে জড়িয়ে রাখাকে বল] হয়। পরের দিন এ 
সব খড জলে ভাসিরে দিতে হয় । 


এই দিনই কারে কারে রাতে পায়ে তেল মেখে শোবার নিয়ম । নইলে নাকি 
ভূতের আক্রমণ হয়। এর পেছনে মনে হয়, মকর সংক্রান্তির প্রাতঃ্গানের পু 
্রস্তৃতিই ব্মান ৷ যাতে ঠাণ্ডা-ভূত কাবু করতে না পারে। 

একদিকে বিধি-নিষেধ আর আবরণের ঠাস বুনন অন্যদিকে টুম্থকে নিয়ে গাশে 
গানে উচ্ছল হয়ে ওঠে গ্রাম । রাখি বেলায় নানা ধরনের গান গেয়ে দলবেঁধে কুমারী। 
মেয়ের পাডায় পাড়ায় “বুলে বেডায়, একে টুম্থর “বুলানী? বলা হয় । শোলা, বাশে 
কঞ্চি, রঙিন কাগজের তৈরি 91৯৫ ইত্যাদি চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরারুৃতি ভেলা ব। 
চৌদলের ভেতর চারদিকে বৃত্তাকারে প্রদ্দীপ সাজানো মাটির টুহ্্খলা ফুলে ফুলে 
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সাজিয়ে ব্রৃতিনীরা ভোর বেলায় বড বড জলাশয়ের তীরে উপস্থিত হয়। টুন্থর 
খল ছুতল তিনতলাও হয়ে থাকে । সেখানেও বিদায়ী মুচ্ছনার সঙ্গে অন্যদলের 
টুম্থকে নিয়ে ব্যঙ্গ রসিকতার ঢেউ-- 

“আমার টুস্থ মুড়ি ভাজে । চুডি ঝলমল করে গো। উয়ায় টুম্থ হ্াংলা 
মাগী । আ্বাচল পেতে মাগে গো | ইত্যাদি"... পৌষ মাসকে চিরদিনের জন্য 
আমন্ত্রণ ঃ 

“পৌষ যাসের পৌধালি । ধান কা বাসের ঘর করি / এস পৌষ যেয়ো না) 
জনম জনম ছেডে। না।7 

টুস্থকে বিদায় দিতে হবে কিন্তু মান আর ভাঙে না ঃ 

“চার কোণে চার পুকুরটি মাঁ/ লগম লতায় (ঘরেছে / মনের কপাট খোল 
টুস্থ / তোমার প্রাণনাথ এসেছে / চারধাঁবে চার সরন্বততী / মান ভাক্গাতে বসেছে।' 

এই দিনই টুস্থ ভাপিয়ে সান কবে অনেকে সইপাতায় / তার গানও ঝংরুত 
হয়ে ওগে £ আচিরে প্রাচীরে পদ্ম / পদ্ম বই আর ফোটে না/ টুহ্থর হাতে জোড়া 
পদ্ম । ভখবা বই আব বসে শা / ভ্রমব এল যাতা যাতা / রসিক দেখে সই পাতা । 
গানের ছডাছড়ি। নিরক্ষরও যে সাহিত্য স্যপ্তির অংশীদার হতে পারে এবং তা 
বথেষ্ট মমাদরনীয় হয়ে উঠতে পাবে তার নিদর্শন টস্থ সংগীত । শত অভাবেও এব 
ক্রোত বয়ে চলেছে ঈর্ষণীয় গতিতে । 

মকর সংক্রান্তি দিন সনের ঘাটে প্রচণ্ড ভিড । একদিকে ব্রতিনী অন্যদিকে 
পুণ্যার্থী ও দর্শক। স্থানীয় ছেলের বেশ কিছু দিন ধরে সংগ্রহ কর! বাশ কাঠ খড 
দিয়ে পুকুর পাড়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্তূপ তৈরি করে। ভোরবেলা তাতে অগ্নিসংযোগ 
কথা হয়। একে বলে “ম্যাভা ঘর” কোথাও একে 'কুঁয়ো”ও বলে থাকে। এইদিন 
নতুন কাপড পরাও উত্সবের অপরিহার্ধ অঙ্গ । স্নান করে নতুন কাপড পবে 
সনানার্থীরা কুঁয়ো'র আগুনে নিজেদের তাতিয়ে নেয়, এই পুণ্য লান ত্রাক্ষণ থেকে 
বাউরী পর্যন্ত সকলের জন্য । রাণীবাধ থানার গভীর জঙ্গলের মানুষ 'খেড়িয়া”রা 
পর্যন্ত" এই দিন প্রাতিঃক্ান করে। এই স্নানকে কেন্্র করে ওদের মধ্যে প্রচলিত 
ছড়া ঃ “মকর না খকর আলেক | যত থেড্যার মরণ আলেক ॥) 

টুস্থ বিসর্জন উপলক্ষে বীকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে। যেখানেই 
নদী বা বড জলাশয়, ধরে নেওয়া যায় সেখানেই টুস্থ ভাসানের উত্সব এবং জমজমাট 
মেলা । এইসব মেলার স্থায়িত্ব ১ দিন কিংবা সুর্যোদর থেকে কৃর্যাস্ত পর্যন্ত । 

বাকুড়া জেলার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ট্ুন্থ মেলা পোরকুলের মেলা । বাঁকুড়া 
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থেকে যাট কিলোমিটার দুরে খাতড়৷ থানার কংসাবতী নদীর কোলে বসে এই 
মেলা । এই মেলায় প্রায় ৫* হাজার লোক সমাগম হয়। বেলা যত বাড়তে থাকে 
টুহ্থ খলা, টুগ্ধ মৃ্তি মাথায় নিয়ে দলে দলে নারী পুরুষের ভিড় জমে ওঠে । এখানের 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য টুম্থ মতি এবং পুরুষদের টুহ্থ প্রতিমা নিয়ে মাদল ধামসা, করতাল 
সহযোগে গান ও লাঠি, টাষ্ডি, বল্পম নিয়ে গানের তালে তালে উন্মাদ নৃত্যের দৃশ্ঠ। 
এখানে বিভিন্ন ভঙ্গির টুম্থ মৃত্তি দেখা যায়। যেমন ঘোড়৷ বাহিনী, মসুর বাহিনী, এবং 
একই মেড়ে ময়ূর বাহিনী ছুই টুন্থ মুত্তি। টুম্ু মু্ডির গায়ের রঙ হল্দে। একহাতে 
পদ্ম অন্য হাতে শঙ্খ । আর কোন মুততির বাম হাত পাতা, ভান হাতে অভয় মুদ্রা । 
পরিধানে নীল শাড়ী। ছোট পুতুলের মত মুততিও আছে । নানা ধরনের টুস্থ গান। 
প্রেম, দেহতন্ব, ব্যক্গরসিকত। কিছুই বাদ যায়নি। আবার স্থানের নামোল্লেখ করে 
গান হয়েছে। 

» পরকুল দহে ফুল ফুটেছে / কেউ তুলিতে লাডেছে / আমার টুম্থর এমনি 
ছাঁতি / জোড়া লৌকা ছেডেছে। 

» পোরকুল দহের হুদহুদানি। পুটি মাছের উজানি / কি মোহিনী দিলে টুন্থ / 
লোক আসিছে আপনি । 

মেলায় মিষ্টি থেকে সবজী পর্যন্ত কেনাবেচা চলছে। শিবের মন্দিরে পূজার 
ভিড। সমান করে সবাই বড করে কাপড় বিছানো জায়গার সাধ্যমত চাল পয়সা 
দিয়ে স্সানের দানের পুণ্য অর্জন করে বেলাশেষে বাঁডি ফিরে যায়। 

সমস্ত মেল! ঘুরলে গ্রামের মধ্যে চোখ মেলে তাকালে কতনা বৈচিত্রের সন্ধান 
“মেলে । যেমন দক্ষিণ বাকুডার অঞ্চলগুলিতে টুহ্থ উত্সবের বৈচিত্র্য ও শ্বাতন্র/ 
বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্তিত। 

০ এই অঞ্চলে টুথ মৃতি বর্তমান । যা অন্যত্র প্রায় নেই। 

০ এখানে আদিবাসী ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের যধ্যে লাঠি, টা্গি ইত্যাদি সহযোগে 
উদ্দাম নৃত্য করতে করতে টুম্থ বিসর্জনের রীতি বর্তমান । 

০ বিসর্জনের সময় কাড়া-নাকড়া, কীাসর, জয়ঢাক, ধামসা৷ প্রভৃতি বাছ্চ 
বাজান হয়। 

» পুরুষেরাও মেয়েদের মত সমভাবে উৎসবের আনন্দে যোগ দেয়, কিন্তু যেখানে 
উচ্চবর্ণ হিন্দু, নিয় বর্ণহিন্দুঃ শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত মিলেমিশে রয়েছে 
সেখানে 

» মহিলা এবং কুমারী মেয়ের! দলবদ্ধভাবে গান করতে করতে টুম্থ ভাসায়। 

০ টুক্ত মুতির পরিবর্তে টুন্থ খল! ভোলা বা চৌদল দেখা যায়। 

০ শোভাযাত্রায় পুরুষের স্থান নেই । 

» এদের মধ্যে চাঞ্চল্য ব্্মান কিন্তু উদ্দামতা নেই। 

টুস্থ গান লোক সংস্কারের এক পরম মুল্যবান সম্প্দ। সভ্যতার অগ্রগতির 
্দে এই সম্পদ অবলুপ্তির পথে । শিক্ষিত জনসমাজের ব্দান্যতা ও নবমূল্যায়নের 
উপরে নির্ভর করছে এর ভবিম্। 


৭৮৮ 


আঞ্চলিক টুন্ু সমীক্ষা ২ মেদিনীপুর 
নিবেদিতা ভৌমিক 


টূহ্থ লোকোৎসব মহানমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-অনুষ্ঠান মামৃষকে দুঃখ, 
গ্লানি ও শত্রুতা ভুলিয়ে দেয়। টুস্থতেও কোন ব্যতিক্রম হয় না। টুকু 
উত্সবের দিনে সবার কাছে অগাধ ম্বাধীন্তা তুলে দেয়। টুম্তব কর্মবিরতি এবং 
আমোদের উৎসব | মারাবছর অন্নের জন্য সবাইকে অক্রান্ পরিশ্রম করতে হয় 
কিন্ত এই দিনটি সব কষ্ট তুলিয়ে দেয়। 

সংসারের বেশির ভাগ দায়িত্ব, ঝামেল! ও দারিদ্রের বোঝা মেয়েদেরই বইতে 
হয়। মেয়ের আমোদের ফুরস্ৎ এবং স্থযোগ খুব কমই পায়। সেজন্য টুম্থ উৎসব 
মেয়েদের আমোদ-প্রমৌদের জন্যই মূলত অনুষ্ঠিত হয় । 

টুষ্থ উত্পব প্রধানত তিনদিনের । সারাবছর যেমনই হোক এই কদিন এরা 
সবাই ভালো ভালো খাবার থায়। বিশেষত পূজোর দিন মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি 
খাবার প্রত্যেক বাড়িতেই হয়। পিঠে হওয়! নিয়মের মধ্যে পডে। 

টুঙ্গ উত্সবের উদ্দেশ্ট, পূজোর উপকরণ, মন্ত্র, পুজোর নিয়ম ইত্যাদি মেদিনীপুর 
জেলার মহাতাপপুর গ্রামের কংদাবতী নদীর তীরে বলিখাদান নামক একটি জায়গায় 
ভূমিজ, মূল্যক্ষত্রিয় এবং মাহাতে। এই তিন সম্প্রদায়ের সমীক্ষ! করে যা কিছু পেয়েছি 
সেগুলো নিচে এক এক করে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করছি। 

' পুজোর নিয়ম পদ্ধতি প্রায় এই তিনশ্রেণীরই এক। অল্প তফাৎ। পুজোর 
দুর্দিন থেকে আট দিন আগে এ'র টুম্থু কিনে আনেন মৃল্যক্ষত্রিয়র যেদিনই টুন 
কিনে আনেন সেদিন থেকেই সকাল সন্ধ্যে ধাদের বাড়ীতে টুস রাখ। হয় তাদের 
কর্তা পুজো করেন অর্থাৎ জল আর ফুল দেন। কিন্তু আসল পুজো পৌষসংক্রাস্তির 
আগের দিন হয়। এদিন সবাই সবকিছু খেতে পাবে । এমনকি পূজারীরাও আমিষ 
থেয়ে পূজো! করেন । টুন পুজা! রাত্রি দশট1 এগারট1 নাগাদ হয়। অনেকে মিলে 
একসাথে টুম্থ কিনে কোন একজনের বাঁড়িতে রেখে পুজো করেন। সে বাডীর ব্যস্থা 
মহিল। টুম্থুর মা এবং ওনার দ্থামী টুম্থর বাবা হন। 

টুহ্বকে যেখানে বসানো হয় সেই জায়গাটা! গোবর জল দিয়ে নেতা দিয়ে নেওয়! 


হয়। তারপর আলপনা কেটে ধান ছড়িয়ে টুম্থ বসানে। হয়। টুম্বর কোন মন্ত 
নেই। গান গেয়ে টুন্থ পুজো করা হয়। টুম্থকে গাঁদা ও আকন্দ ফুল দিয়ে পৃজে 
করা হয়। টুস্কে সি*ছুর পরানো হয়। . আতপচাল বা চিড়ে, গুড়, লালাম্থ, 
শীখালু, আখ, মটরশুশটি ইত্যাদিকে কীচা মেখে এক রকম ভোগ করা হয়। এ 
ভোগই হয় টুস্থুর প্রসাদ । কিন্তু সেদিন সে “ভোগ প্রসাদে” হাত দেওয়া হয় না। 
সবাই টুম্থর কাছে বসে গান গেয়ে গল্প করে রাত জাগে। 


পরের দিন টুম্থ ভাসানো হয়। বেল বারটার মধ্যে টুম্থ ভাসাতে বেরিয়ে 
পড়তে হয়। টুম্ব ভাসানে। পর্যন্ত না খেয়ে থাকে। টুক্থকে খই ছড়াতে 
ছড়াতে ঘাট পর্যস্ত নিয়ে যায়। পুকুরে টুন্থুর সাথে সবাই ডোবে। টুস্থর মা বাবা 
ডুবিয়ে “ছুলখেলা” খেলে । পুকুর ঘাটে বিভিন্ন দলের মধ্যে রসিকতা করে । কোন 
€কোন সময় গানের লড়াই হয়। যেমন-_ 
“নদীর টাকি তোর বাপের বটে 
মোরা নাইব লো৷ সবাই মিলে” । 


টুঙ্থ ভাসিয়ে উঠে সবাই নতুন কাপড পরে এবং বাড়ি ফিবে বাসী পিগে খায়। 

আমার সমীক্ষায় এই তিন সম্প্রদায়ের পূজোতে যেটুকু পার্থক্য পেয়েছি সেগুলি 
নিচে পরিবেশন করছি। 

১। মহাতাপপুর গ্রামের তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকালয়ের মধ্যে ছুজন ভূমিজ 
কুলবধূ । এনাদের শ্বশুর বাডিতে এই পুজে! হয় না। তাই বাবার বাডিতে গিয়ে 
এই পূজো করেন। এনার! প্রত্যেকের আলাদা আলাদা টুস্থ নিয়ে একসাথে কৌন 
একজনের বাঁডিতে পুজো করেন। 


৩। মহাতীপপুর গ্রামের বালিখাদান অঞ্চলে মূল্যক্ষত্রিয়দের প্রায় চল্লিশ 
পয়তালিশটি পরিবারের কুড়ি পচিশজন মিলে একটি টুক্থ কিনে পূজে! করেন ৷ এদের 
টুহ্নর বাঁবা ও মা মেয়েরাই হন। এর! থালার উপর চাল দিয়ে টুন্থ বসান। এ'রা 
পূজোতে দুর্বাঘাস দেন। খই ছড়িয়ে টুন্থ নিয়ে যাওয়ার কোন নিরমই নেই ।, তবে 
মাঝে মাঝে এনারাও খই ছডান। ছেলে মেয়ে উভযই টুম্থ পুজো করেন। এর! 
'হোলেন-- 

বাসন্তী নায়েক পুণিমা নায়েক 
মরীলা নায়েক রেণু নায়েক 
বিমলী নায়েক অন্দুলী নায়েক 


৮৩ 


চড়বুডি নায়েক স্থরবু।ড় নায়েক 


ভবাশী নায়েক বৃন্দে কপাট 
রানী কপাট তলমলী কপাট 
রবি নায়েক বংশী নায়েক 
তপন নায়েক 


এরা প্রায় আঠার কুডি বছৰ মাগে বাংলা বিহার ও ওডিশার প্রান্তদেশ 
থেকে এসেছেন। 

৩। এই বালিখাদান অঞ্চলের এক ভূমিজ পরিবারের পাঁচ বোন এক সাথে 
পূজো করেন। তারা হলেন যথাক্রমে" রীতা সিংহ, গীতা নায়েক, মন্দিরা সিংহ, 
বেণু সিংহ, সীতা নায়েক । এঁদের বড়দির বাড়িতে পূজো হয়। উনি মা এবং 
ওনার স্বামী বাবা হন। কিন্তু টু্থর মা সারা দন নির্জল। উপোসে থাকেন। এরা 
রাত্রে পূজে। করে পিঠে, মাছ, মাংস ইত্যাদি খান। 

দেবদেবীর আরাধনাঁর পশ্চাতে হয় কোন অমন্্রল আশঙ্কা অথবা! বাঁসন। পৃর্তিব 
ইঙ্গিত থাকে । আমার এই সমীক্ষা থেকে জানলাম যে ওনারা কোনে। চাও্থ| 
পাওয়ার উদ্দেঠ না নিয়ে এই পূজা! করেন। কেবল আনন্দ পাওয়াই এব মূল 
' উদ্দেন্তা। এই গ্রামের কোন তথাকথিত উচু জাতি এই পূজো করেন ন|। 
এই সম্প্রদায় হচ্ছেন দিন মজুর । ন্বামী স্ত্রী উভয়েই কাজ করেন। তাই 
বিলাসিতার প্রশ্মই আসেনা । আধিক প্রতিযোগিতা এদের মধ্যে নেই বলেই 
অন্যান্য উত্সব থেকে সরে এসে এই নিঃস্বার্থ উৎসবটি ওরা পালন করেন । ওনার! 
অন্গে সন্ধ্ তাই সামর্থ্য অনুযায়ী অল্প খরচে টুন্থকেই বিনাক্ষোভে তৃষ্তিভরে পৃজে। 
কবে আনন্দ পান। 

যধিও টুন্থর ছু একটা গান শুনলে মাঝে মাঝে মনে হয় যে কিছু বুঝি ওর। 
চাইছেন কিন্ত আমার মনে হয় ওগুলি নিছক গান। গাইবার জন্যই ওনারা গান, 
কিছু উদ্দে্য এবং পাওয়ার তাড়ণায় গান না। যেমন-- 

কাপড দেবার কথ। ছিল 
পাচ ফুলম শাডী 
হাতে নেইকো পয়সা আমার 
মিছাই মনকে জগালি 
গত ফাগুন মাসে 
বড় মজা পেয়েছিল আইন পাশে 


৮১ 


হোক না! আমার কানা ঘোড়। 
যেমন না হয় গাল তোবড়া 
ছ” বছরের শিশু ছেলে 
দিললে৷ সি"দুর ঘষে 
গত ফাগুন মাসে 
বড় মজ1 গেছে লো গত ফাগুন মাসে 
আইন পাশে। 
এই গানটি শুনলে অনেক সময় মনে হয় যে উপযুক্ত স্বামী পাবার আকাজ্জাতেই বুঝি 
এই পুজো করছেন, কিন্তু ঠিক তা নয়_-এই গানের মধ্য দিয়ে ওদের মনের প্রতি 
ফলনই প্রকাশিত হয়েছে । ওরা! যাচান না অথচ পেলে খুশী হন তাই এখানে 
প্রকাশিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা সবাই একত্রে মিলে মিশে মানন্দ স্ফৃতি 
করতে যে ভালবাসেন তার পরিচয়ও এখানে স্পঞ্ঠ। 


১  মকব ডুবে নদীর কিনারে 
তোরা আসবি সবাই মিলে 
শাখা শাড়ি, রেশমী চুঁডি 
পরবোরে সবাই মিলে 
মকর ডুবে নদীর কিনারে ॥ 
২ রাম নাকি রে বনে যাবি 
বললি না মনের কথা 
চোদ বছর বনে যাবিরে 
চাঁইলরে মনের প্রাণ || 
৩ কিবা টুম্থর আটাবাটা 
কিবা টুম্থর গালফাটা 
কুন কারিগর গডেছিল 
সে যে বড় লম্পট! ॥ 
৪ ছোটবনের লতাপাত। 
বড় বনের শালপাতা 
কোন্‌ বনে হারালে টুস্থ 
সোন। বাধা লালছাতা 
মাছ কুট্লুম চাকা চাকা 
মাছের কাটা সিজেনি 
বুড়া হয়ে তপড়ে যাবে 
তোমার পরানে চাইবেনি ॥ 


৮২ 


তুষালুত্রত ঃ রাঢ় সীমান্ত অঞ্চল 


মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, সাহিত্য বিনোদ, 


গ্রা,মধ বাঢ পাংলাব গ্রামে গ্রামে 'পারণমাসে তেব পার্বন | এদেশেৰ মেয়েবা 
শা তিথতে নাণ| বত উদ্যাপন কণে। গ্রীন্মে, বর্ায, শবতে, হেমন্ধে, শীতে 
বসুন্থ উদযাপিত হব নানা ব্রত । ণর্দশেব মেযেবা এইসব ব্রত কেস উদ্যাপন 
কবে? এইসব ব্রতৈব পারা কতদিনেত? উৎস কি? এসব আমব। চিন্বা কবেছি 
পু] মনে ভযনা। আমাব মনে হধ এগুলি নিষে গভীবভাবে অনুধাবন ৪ অনুসন্ধান 
কবল ধাংলাব জশসমাজ তথা সামাজিক বিবর্তীনেধ একটি ধাবাবাহিক ইতিহাস 
পাখা যাবে । গাংলাব বিভন্ন ব্রতগুলন মধ্যে তুষালু বা তুষলা অন্যতম । এই 
পৃ্দ্ধে তৃধালু বৃত সম্পর্কে কিছু মালোচনাব চেষ্ট। কব। হলো । 

“ঠষালু” উত্তপ 9 দক্ষিণ বাঁঢেশ শীমান্থ অঞ্চলেব আঞ্চলিক শাম। মূল নাম 
“তষল11” প্রাষপ্রধান বাংলাব পাট মঞ্চলে ঢেশকব নাহাযো ধানের চাল কব হয়। 
?টকব পাহায্যে পথম পথাযে ধান ভানাধ সমখ ধানের গা হতে বডবড খোসা বেরিযে 
আাসে। কুলোবি দ্বাব। নিপুণ প্রথাব খোসা ও ৮ল আলাদা কণা হয। প্রথম পযায়েব 
খোঁসাৰ নাম “ভুষ” | পববতী পথায়েব সুক্ষম থোসাধ নাম কুডো। খাটের কুমীরী 
শেযেবা এয়োতি বা ইতু পূজা শেষ করে সেই পানে অগ্রহাধণ পংক্রান্তিতে ধানের তু 
দিয়ে টুণ্ন পাতে । তাধপব পৌষ সংক্রান্তিব দিন এই পান্টি ভেলাব আকাবে 
সাজিয়ে নিকটস্থ নদী, জলাশয় প্রভৃতিতে ভাসিয়ে দেয | তুষ+লা অর্থাৎ তুষেব নৌকা 
তাই,নান তুষু বাটস্থ। এইভাবে টুথ নামে উৎপত্তি । 

[ উদযাপনের কাবণ ] বাঢ়েব কুমাঁবী মেয়েবাঁ ভাষেব মঙ্জল কামনায় এই 
ব্রত উদযাপন কবে থাকেন । এই বত পব পখ শা বঙ্সব উদযাপন কবাতে 
হয। লোকবিশ্বাস যে এই ব্রও উদ্যাপন কণলে ভাথেবা সবপ্রক্কাণ বিপদ আপদ হাতে 
মুক্ত থাকে । 

| ব্রতৈর উপকবণ | একটি মাটি ছাপা (পা বণ্ষে ), অগ্রহাধণ মাণে অনুষ্ঠিত 
নবান্ন ধানেব-লঘুধানেব-তুষ বা! কুডে।, ঙাত উঠে নাই এমন গোবখসেব গোবব, কুচ 
ফল, লঘুচালেব গুড়ো, দিন্দুব, চন্দন, কাঙ্জল, মাটিব প্রদীপ, হলুদ মাথানো এক্‌ 


টুকরো কাপড | প্রথমে চালের গুড়োতে একটু জল মাথিয়ে ছাপাটিতে মাখন হ্য় । 
তারপর দিতে হয নবান্নের কুড়ো। কুড়োর উপর গোবরের সঙ্গে কুচফল মাখিয়ে 
নয়টি গুটুলি পাকিয়ে দিতে হয় । সেই গুটুলি নয়টির উপর ছিটিয়ে দিতে হয় কুচফল, 
হলুদ মাখান কাপডটির উপর সিশ্ছুর, চন্দন ও কাজল একে দিতে হয়। তারপর 
এঁ কাপড় দিয়ে ছাপাটি ঢেকে দেওয়া হয়। প্রজ্জলিত প্রদীপটি কাপড়ের উপর 
রাখা হয়। কাপড়ের ঢাকা থলে নৈবেগ্ত সাজিয়ে পৌষ সংক্রান্তির দিন পূজা করতে 
হয় । পূজা শেষ হলে কাপড ঢাক। দিয়ে তার উপর প্রজ্থলিত প্রদীপ রেখে সংক্রান্তির 
রাতটা জাগতে হয় । এই রাত্রে তুষালুকে কেন্দ্র করে মেয়েরা নানারকম ছন্ড আবৃত্তি 
করে । অতঃপর ভোরে তুষালু ভাপিয়ে দিয়ে স্ান সেরে ঘরে ফিরে আসে । 
[ তুধালুব ছডা ] কুডো বা তুষ সংগ্রহের ছড়া £ 


নবান্ের ধান ভাঙি দিনক্ষণ করে, 

তার চারটি কুডে। রাঁখি তুষালু মায়ের তরে । 

তুষালু গো রাই, তুষালু গো রাই 

তুষ, তৃষ, তৃষ, তুষালু, তুষালু গো রাই 

তোমার দৌলতে মোর! ছব্বরি পিটে খাই, 

চ্ববরি, নব্বরি গাঙ্গ সেন্নানে যায়। 

গার্জের জলে রশীধি বাঁডি মকরের জল খায় 

চার মাস বর্ষ বউ কন্যাদানে, 

হাতে পো কাখে পো 

পৃথিবীট জুডিয়ে গেল 

না পড়লো বে। 

শঙ্করকে সাজায় রে ভাই গৌবীকে দান । 

সংক্রাস্তির দিনের ভাই তুষালু মায়ের নাম । 
তুষালুকে খাওনোর ছডা ₹- 

রোদ উঠেছে, রোদ উঠেছে টুয়ে । 

আমার্দের এই বত্রিশ গাই ছুয়ে । 

বত্রিশ গাই-এর ঘি কলসী, 

সরু চালের ভাত। 

মুজে মুজে খাও তুষালু সেই পৌষ মাস। 
তুষালুকে সাজানোর ছড়া 


৮৪ 


চাল গোটাচার ক্বাম সজনা 
ভাত 'গোটাচগাবর খান, 
টাকার প্ুটটুলি নিযে সজনী 
০লকিভ্ঞা পাভা বায । 
€সকড্ডা ভাল্পা, সেকুন্ডা ভ্ভাম্স। 
বাভীতে আছ তু, 
আমার তুষালুবর বিয়ে হবে 
গাযসনা চাই হে । 


গহুনাতো। দিলেনে ভাই 

অনেক যতনে, 
হাতি বালা না দিতে 

সাজাব ০কমনে । 
হাতের বালা দিলেপে ভাই 

অনেক যতনে, 
গলাব হাঁব ন। দিলে 

সাজাব কেমনে । 
গলাল হার দিলেতো ভাই 

অনেক যতনে 
হাতের বাজ্জ না দিলে ভাই 

সানলাব কেমনে । 
হাতের বাজ দিলে তা ভাই 


অনেক যতনে । 
মাকের নখ না দিলে 

সলাজীীব কেমনে । 
শাকের নথ দিলে তো ভাই । 

অনেক যতনে, 
মলখাড়় লা দিলে 

সলাজাব কেমনে 
জাম শুভ্ডান্ডভড বাজনা বাজে 

জামতবিস্সা ঘাটে, 


৭ 


এই রকম আর একটি গান £ 
লাল উঠেছে, নীল উঠেছে বড গঙ্গার ঘাটে | 
কার আছে গো পইতা জোড়া দাও গে! লালের হাতে 
লাল উঠেছে নীল উঠেছে মেজ গঙ্গাঁব ঘাটে, 
কার আছে গো ধৃতি জোভ! দাও গো! লালের হাতে । 
লাল উঠেছে নীল উঠেছে ছোট গঙ্গার ঘাটে, 
কার আছে গো লাল গামছ। দাও গো লালের হাতে । 
নালাই নালাই জল যায় ডুবে মরি গে।, 
ঝাপির কাপড বার কবে দাঁও দক্ষিণ যাব গো । 
দক্ষিণের বিবিগুলি নাইতে নেমেছে 
খাটে! খাটে। চুলগুলি সন শোটন বেঁধেছে 
নোটনকে তে! সাজে ন' ভাই নীল মানিকে, 
সাজে নীলমণির বিবষেতে, বাঙ্গ! লাটি বালে 
রাঙ্গ৷ লাট্রটি ঠকঠকাটি দাদা কোথায় গেল 
হালের গরু পালে দিষে বৌ আনতে গেল । 
এ যে ছুইটি বৌ আসছে মামাদের বটে, 
দাদা খেল পান খিলিটি, বৌ মল লাজে। 
কালো বীর কালে। বীর বিজয়া গমন । 
বামুন পাডাতে গিষে দিল দরশন ॥ 
বামুনদের একে একে খেলে ধরিষে । 
বামূুনদের পইণ্তা জোডা রইল পড়িয়ে ॥ 
বেন দাদার চালেরে চাই পাকা কিছুরী 
বেনুদাদার বৌ এসেছে অতি স্বন্দরী | 
অতিহোগ পতিহোগ সব সইতে পারি, 
নাক তুলে কথা বলে এ জলনে মরি । 


তুষলা ভাসানোর সময় অন্যান্য তুষল। সম্পর্কে £ 
কিবা কুলে কুলে 
উহাদের তুষুটার পেটটা কেন কলোগো 
পেটটা কেন ফুলো। 
কিবা স্থপ স্থপ 
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গোয়ালাদের তুষুট! ছাচ কোলে পুত 
কিবা ঢেনি ঢেকি 

জ্বেলেদের তুষুট' 

পেটট। কেন মেকি । 


তুষলার বিদায়কালীন গান ঃ 


তিরিশ দন রাখলাম মাকে 

তিরিশ সলতে জ্বালিয়ে গে। | 
আর তুষালু থাকবে শা 

মকর এসেছেন নিতে গো ॥ 


তুষালুব্রতের নিববণী। দেওয়া হলো। এই ব্রতের বিবরণী অনুধাবন করলে 
প্রাক উত্তিহাস ঘুগের রাঁচ বাংলার কষ নির্ভর এ পশুপালন সমাজ জীবনের খণ্ড চিত্র 
পাণ্য়। খায় । একদা রাটের মালসষেব পূর্ব পুরুষের। ধীরে বারে পাহাডী ও পাথুরে 
জীবন প পত্যাগ করে অজয়, দীমোদব, কোপাই, মষরাক্ষী, কংসাবভী, রূপনাবায়ূণ, 
স্থণ্ণবেগাব তটরেখ। ধরে এংশপরম্পবায় নেমে এসেছিল সমতল ভূমিতে । এই 
সম পথপ্ত তাদের জীবন ছিল পশুপালন ও যাযাবব । তারপর নদীর অনতিদুরে 
মাটির সদ্ধান পেয়ে তার] ধীরে ধীরে যাযাবর জীবন পরিত্যাগ করে ঘর বেঁধে বসবাস 
সপ কবেছিল। ক্রমে তারা শশ্য বীজের সন্ধান পেয়ে শ্বরু করেছিল কষ ও 
পশ্ুপানন নির্ভর জীবন | বৃষ্টি ও মাটির মিশ্রণে হলুকধণ করে শুরু, হয়েছিল চাষ। 
মাটিতে হয ঘাস সেই ঘাস খেষে বেঁচে খাকে পশু 1 মাটিতে হয় শশ্য, মাটি দিষে 
পগপ। শাটিএ পাত্রে পান্ন।, মাটির পারে আহার | মাটিময় জীবনে মাটিকে মা বলে 
কে হা তারা। 

| শাবী ও মাটি ) সেদিনের মামুষ অনেক সভ্য হয়েছিল । বুদ্ধিবৃত্তিপও বিকাশ 
ঘটিছিল। তারা দেখেছিল একটি মেয়ে ধীরে ধীরে বড় হ্য়। শরীবে দেখ! দেয় 
যৌবনে লক্ষণ । পারী মাসে মাপে হয় খতুমতী । পজঃপ্বল। নারীর সাতদিন রক্ত 
ক্ষরণ হয়। তারপর তার সঙ্গে পুরুষেপ্র মিলন হলে সে হয় সন্তানবতী। দখমাস 
দশাদন পর নারী প্রসব করে সন্তান । মা বন্থুমতীর মধ্যে এমনি অবস্থা দেখেছিল 
তারা । আকাশ হতে বারিপাতে শুথনে। পৃথবী ভিজে যায় | আরও বারিপাত হলে 
ভিজে মাটি জল উগরিয়ে দেয় । তখনই মা বস্ুমৃতী হয় রজঃম্বল। । এই সময় 
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সাতদিন চাষ বন্ধ থাকে। তারপর হলকধণ ও ধান্য রোপন । শম্ত পরিচর্যা ও 
পরিশেষে শস্ত লাভ। তাই ভূমিও মায়ের সমতুল্য । 

[ উত্তরায়ণ ও দক্ষিনায়ণ ] আদিম: জীবন পরিত্যাগ পূর্বক রুধিনর্ভর জীবনে 
এসে রাঁটের মানুষ লক্ষ্য কবেছিল যে, সুর্য উত্তর পূর্ব কোন হতে ধীরে ধীরে দক্ষেণে 
গমন করে। ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব কোণে চলে যায়। তারপর সেখান হতে ধীরে ধবে 
এইভাবে ছয় মাস উত্তরে ও ছয় মাস দক্ষিণে ূর্ব পরিভ্রমণ করে । ৭ই আবাঢ় স্বর 
সূর্যের দক্ষিনায়ণ | এইদিন অন্ুবাচী, ধরার এইদিন রজঃম্বলা শুরু । তারপর 
দক্ষিণায়ণে সমুদ্র হতে মেঘ এসে ধরায় জল বর্ষণ শুরু করে। চলে শম্ত কোপন 
উতৎ্সব। তারপর শশ্ত পরিচর্যী। ১লা মাঘ আবার সুর্যের উত্তরায়ণ শুক। এই 
সময় শশ্য সংগ্রাহ ও সংবক্ষণ কবাব পালা । 


[ সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রভাব ] ধীরে ধীরে বরাটের মানুষের মধ্যে চিন্তাশীল 
লৌকের আবির্ভাব ঘটে। কৃষি নির্ভর জীবনে আসে ধর্মীয় প্রভাব । িফুর ত্র 
লক্ষ্মী। বিষুঃ থাকেন সাগরে মহাসর্পের উপরে । তীর স্ত্রী লক্্ীও থাকেন সাগরে 
তিনি সাগরদুহিত। | দেশে অরাজকতা দমনে বিঘ্ট এলেন শ্রীকু্ণ কপে গোপালকের 
ঘরে। তখন পশু পালন নির্ভর যাযাবর জীনন। আয়ান ঘোষও গোপালক । 
আয়ান ঘোষের ঘরে এলো লক্্মীরূপিণী রাধা । অর্থাৎ দাক্ষিনায়ণ ( আয়ণ ) 
মকরক্রান্তি হতে নিয়ে মাসে জলভরা! মেঘকপিণী লক্ষ্মী । জল পেয়ে ধরায় দেখ! দের 
ফসলের প্রাচুর্য । তারপর লক্ষ্মী *স্তৰপে ১ ধান, রাই, রমাকলাই, তিল-_ 
বাধা পড়েন চাষীর ঘরে | তুষলাত্রতের আগের আগের কয়দিন আউডি, চাঁউডি, 
বাউডি। অর্থাৎ শশ্যল্্রীর ঘরে ঘরে আগমন | চাউড়ি দিনে লক্ষ্মী চাহেন এবং 
বাউডি দিনে তিনি চাষীর ঘরে বনি হন । আর কোন অভাব নাই । তারপর দিন 
হতে উত্তরায়ণ। ্থর্যের আবার উত্তরে মকর ক্রান্তির দিকে গমন | অর্থাৎ লক্ষমী- 
কপিণী মেঘ ফিরে যাচ্ছে সাগরে । ছডার মধ্যে “আর তুষালু' থাকবে ন। মকর 
এসেছেন নিতে গো” । 


| অন্থুবাচী-ভশাজো-তুষু ] দক্ষিনায়ণে মেঘবারি বর্ষনে ৭ই আধাঢ় অন্থুবাচী। 
এই দিন হয় ধরা বজঃম্বলা। এর পর কৃষিকাজ শ্বরু। আধাঢ়শ্রাবণ-ভাত্র মকর 
ততে জলবাহী মেঘ এসে ধরাসিক্ত হয়। ফসলে ভরে উঠে ধরা। তারপর ভা্র- 
শেষে জল না হলে ফপল শুকিয়ে যায় । তাই চাই জল । সে জল আশ্বিন কান্তিকে 
ফসলকে সতেজ রাখবে । তাই ভাব্রশেষে সাতদিনব্যাপী ভগজো৷ পরব। মাটির 
পাত্রে রাঢ়ের মেয়ের! রমা কলাই দিয়ে শোধ পাতে তারপর অস্কুরোদম মাটির পাত্র- 
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ঘিরে চলে মেয়েদের নৃত্যগীত উত্সব । এইঁদন ইন্দ্র দ্বাদশী তিথি । মেঘের 
অধিপতি ইন্দ্রের বন্দনা । মেঘৰগী লক্ষ্মী এসে »শ্যকপী লক্ষ্মীকে রক্ষা করার প্রার্থনা | 
তারপর শস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ও সবশেষে তুষালুত্রতের আয়োজন । তৃুষালুত্রতে 
চারিব্সর ধরে চলে ভাই-এর মঙ্গল কামনা । অর্থাৎ ভাই-পুরুষ সুস্থ সবল 
থাকলে জমিতে হলকর্ষণ সম্ভব। বীজ বপন, ধান্যগাছ রোপন, পারিচষা । 
তারপর জলাভাব রৌধের জন্য জল প্রার্থনা উৎসব ভগাজো। শশ্য পাকলে তা 
ঘরে তোলার আয়োজন । সবশেষে তুষালু ব্রত। অর্থাৎ অধুবাচী-ভশাজো-তুষু 
কুষি নির্ভর জীবনে একই স্থত্রে বাধা । 

রাটের নদী অববাহিকায় মাটির সন্ধান পেয়ে মাভষ একদিন বেধেছিল ঘর । 
উর্বর মাটি ও জলের প্রাচুর্ধে শিখেছিল ধানচাষের কৌশল। তারপর শস্য পেয়ে 
আনন্দে তার! উদ্যাপন করেছিল নানা উৎসব ব্রত । এই উৎসখব্রতগুলি তারই 
খগুচিত্র। এগুলি যুগযুগ ধরে মানুষের পথ পরিক্রমার সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে এই আধুশিক 
কালে আমাদের নিকট এসে পৌছিয়েছে। এর মধ্যে আমরা সেদিনেৰ মন্ুষা 
সমাজের খণ্চিত্রের নিদর্শন পাচ্ছি। আর আনন্দরসে উদজীবিত হযে উঠছি । 


বর্ধমানজেলার, কাটোয়া মহকুমার, কেতু গ্রামথানার রস্থুই গ্রাম ( অজয় 
তীরবর্তী ) হতে কুমারী জাহ্নবী মুখোপাধ্যায়ের তুষালুত্রত পালন থেকে এই বিববণী 
ও ছুডাগুলি সংগ্রহ করা হয়েছে । সহায়তা করেছেন শ্রী রাধাশ্ঠাম আচাষ ও 
শ্রী নীল কুমার সরখেল। লেখক । 
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টন্থ পরবে নারী মন 


গোপা সরকার 


পশ্চিমবঙ্গের বাঁ অঞ্চলের টুন্থ উৎসবকে শ্রুমাত্র ধর্মীয় উৎসব বলা চলে না, এই 
উত্সবের মানবিক শাবেদনই মুখ্য । মানব হৃদয়ের বিশেষ করে নারীমনের পরিপূর্ণ 
প্রকাশ দেখা যায এই উত্সবের মূল উপাচার সঙ্গীতের মধ্যে । অগ্রহায়ণ মাসের 
সংক্রান্তির দিন থেকে এর শুরু, শেষ পৌষমাসের সংক্রান্তির দিন। সারা .পৌষমাঁস 
ধবে চলে সঙ্গীতানুষ্ঠান | গ্রামের বিবাহিতা, অ-বিবাঁহতা-কিশোরীর দল সন্ধ্যাবেলা 
টন্তু সরা বা মুতির পাখনে বসে গান করেন । মনের কথা প্রকাশ করার বাহন হচ্ছে 
ভাষ। কিন্তু সেই ভাষার মাধ্যমেও সবসময় আমাদের গ্রামীন নারীর! নিজেদের 
সখ দুঃখের কখ। প্রকাশ করার অবসর পানন|। সারাদিন হাঁডভাঙা খাটুনির পর 
পথ হুঃখের গল কাব সময়ই বাকোথায়? অথচ মনের মধ্যে জমেখাক! কথার 
সপ প্রকাশে পথ খোঁজে । প্রয়োজন হয় ভাই উপলক্ষে, যার মাধ্যমে তীরা একে 
অপরের মনের কথ! প্রকীশ করতে পারেন । ট্ুহ্থ পরব এমন একটি অনুষ্ঠান, য। 
একান্তভাবে মহিলাদের নিজন্ব । ( অবশ্য, পৌষ সংক্রান্তিতে অর্থাৎ টুন্থু বিসর্জনের 
দিন পুরুষখা৪ যোগদান করেন । ) 

নাধীমনেব ৪থ তঃখ, আশা আকাক্ষা, হতাশ। সবকিছুরই প্রতিফলন ঘটে থাকে 
টস্থগানে। সামাজিক দিক থেকে এই গানগুলির মূল্য অপরিসীম। টুহ্থ নামেই 
দেবী--মাঁসলে মে আমাদেণ অতি পরিচিত]! বমণী, যাব সুখ, হুঃখ, বেদনা 
শামাদেব গৃহের মেয়েদের মতই কখনও আমাদের হাসায় কখনও কাঁদায় । কয়েকটি 
গান বিক্সেষণ কবে একথার যথার্থতা অনুধাবন করার চেষ্া করা যাক। কোন এক 
গামে সাধারণ গৃহস্থ ঘরে টুর জন্ম । ইতিমধো সে বিবাহযোগ্যা হয়ে উঠেছে, মাকেই 
ট্থৰানীর জন্য পাত্র খ"জতে হয়। মায়ের ইচ্ছ! সেই পাত্র “ইষ্টিখানের বাবু” হলেই 
ভালো, তাহলে মেয়ে মনেব সুখে গাঁডিতে চড়ে কত জায়গায় বেড়াতে পারবে | থে 
সাধ ছিল একান্ আপনার, তা টুম্থকে দিয়ে মেটাবার চেষ্ট। করেন গ্রামাবধূ । গেয়ে 
ওঠেন, ্‌ 

আমার টুর বিয়ে ছুব ইস্টিখানের বাবুকে, 
ওলে' টুন্থ ভালোই হল চাপবি কত গাড়তে। 


মেয়েকে ভাল শাড়ী গয়নায় সাজাতে কোন মায়ের না ইচ্ছা! হয। তাই নান। 
ভূষণে মেয়েকে বিভৃষিত করে তোলেন যা। 
মাথ। বাধার পরিপাটা গো 
তায় পরাব বেল কুঁ(ডি 
বোম্বাই হতে পার্শেলেতে 
আনব দীঘল চুড়ি 
কটকে গড়হাব গহন| 
ঢাকাতে চট করাঁবো 
কোলকাতাতে রং করষে 
টুম্থধনকে পরাবো ! 


পৃথিবীর মত শ্রেষ্ঠ ভূষণ তাই দিকে মেয়েকে সাজাতে পাবলে তবেই মাযেব 
বাসন! পূর্ণ হয়। তাই তো! দেখি, স্ুপ্দর কবে কেশবিন্যাস করেই মাক্ষান্ত হন ন। 
তিনি ডাকযোগে বোস্বাই থেকে 'দীঘসচুডি* আনান । কটকেব গয়না [বখ্যাত, 
সেজন্য মেয়ের গয়ন। তৈরি করতে দেন কটকে। ঢাকার শাভীব তুলনা হয় না, 
মেয়েকে সেখানকাব বোনা কাপড কলকাত। থেকে বং করিষে না পালে 'ক চলে? 
কিন্ত বিয়ে দিয়েই কি নিশ্চিন্ত হবার উপায় আছে? "টুঙ্থ” নামক মেযেটির 
শাশুড়ী-ভাগ্য মন্দ । শাশরডী টুন্থ্কে বড যগ্রণা দেয। তাই মাকে কামন। কবতে 
হয" 
এ চালে পুঁই ও চালে পু'ই খাবে। পুয়েব মেটুভী, 
খেতে খেতে খবর এলো, মইচে টুঙ্থব শাশুড়ী । 
মরুগ মরুগ আরো মকগ চন্দন কাগে পুডাবো, 
চন্দন কাঠে পুডি পরে আন্ঘকানণ ঘর যাবে|। 
শাশুডীর সঙ্গে ননদের অত্যাচারও আমাদের দেশে বিরল নঘ। বাঁধবাঘন। 
ননদিনীর জালাঘ অতিষ্ঠ, হয়ে বধূ তাব মৃত্যুকামন1 করলেও তাই হ"শ্ঘ হইন|। 
জৈড পাতা চাক চাকা 
বাশ পাত। সরু 
বিঘা জুডে বাদাড দিব 
নন ধনী মরুক। 
নন্দিনী মলে মামর 
কি বলে কাদিব 
সরা ঢাক! জল নিয়ে 
তুষলা পৃজিব। 


ণ 


দুঃখিনী নারীকে সপত্বীর জালাও সইতে হয়। একসঙ্গে দুজনে থাকতে গেলে 
কলহও অবশ্যন্তাবী । কিন্তু কলহের জন্য অন্টের কাছে গঞ্জনা সইতে হবে কেন? 
এ দুঃখের কথ! কাকেই বা বলা যায় টুন্থকে ছাডা! তাইতো অভিমানে বধূ গেয়ে 
ওঠেন-_ 
একটি সিকায় ছুটি হাঁডি 
সেকি ঠইকর লাগে নাই 
একটি লোকের ছুটি বনু 
সে কি ঝগভা লাগে নাই । 


আব একটি গানে দেখি পুত্রকামনায় কোন এক বন্ধ্যা নারী শিকড় বাকড, চিনির 
জল খাওয়। প্রভৃতি কোন কিছুই বাদ দেননা তীর্ঘে। তীর্থে কত মানত করেন কিন্ত 
কিছুতেই তার মনস্কামনা পূর্ণ হয় না। তাই তো হতভাগিনী, টুহ্থর কাছে আকুল 
হয়ে মনের ছুঃখ নিবেদন করেন__ 
শিকড-বাঁকড কত খাবো, কত খাবো চিনির জল 
হে ভগবান এই কারণে হে কত যাব রামেশ্বর | 
টুহ্ুগানে প্রেমও অপাংক্কেম হয়ে নেই। গ্রামের কুমারী মেয়েরাও যেহেতু 
টুঙ্গগানে অংশগ্রহণ করে থাকেন, সেহেতু প্রেমবিষয়ক গান থাকা ম্বাভাবিক। একটি 
গানের নমুনা দেওয়া হল : 
কালে! দেখেনা মলম জলে জল হৈল মোর এক গলা-_ 
কে আছ গুণের বধু তুলে ধর এই বেলা । 


আবার কোন এক বিবাহিত৷ রমণীর টুস্থ পরবে বাপের বাঁডি আসতে না পারার 
বেদনাঁও আমাদের মনকে নাডা দেয় । 
এত বড় পোষ পরবে রাখলি, মা পবের ঘরে, 
ওমা পরের মা কি বেদন বোঝে 
অন্তরে পুড়ায়ে মারে । 
আমার মন কেমন করে, মাগো আমার মন কেমন করে, 
যেমন তাতাকভায় খই ফোটে ॥ 
মাথা ঘষে রইলাম বসে, আর আমার কে আছে 
মা রইলো দুরান দেশে প্রাণ জুড়াবো কার কাছে? 
অভিমানিনী মেয়ের বুক বুঝি বা! ফেটে যায় শোল মাছের মত তার প্রাণও লাফিক্বে 


৭২ 


উঠছে, তার মন প্রাণ ছুটে যেতে চাইছে বাপের বাড়ির টুস্থ পরবে যোগ দেবার 
জন্তে | ছুঃখিনী মেয়ে অভিমানে গেয়ে ওঠে 

মায়ে দিল মাথা বেঁধে, দেখো মামী ফুল গু'জে 

বিদায় দেমা! সংসারের কাজে, 

আমি আসবো না! তোর ঘরে । 

আমার মন কেমন করে । 
মাগো, যেন শোল মাছে উফল মারে । 

এত বড পোষ পরবে"***** ॥ 
শামাদেব সমাজে অর্থেব লোভে পিতা নিছের সম্মানকে বিক্রয় করে দিয়েছেন এমন 
নিষ্ঠব ঘটনাও ঘটে থাকে । এই ঘটনা হৃদয়বিদারক হলেও নির্মম সত্য। একটি 
টঙ্থ গানে তারই আভাস পাওষা যাচ্ছে । পিতীপ্ বদলে এখানে কাকা একশ টাকা 
নিষে এক গন বৃদ্ধের হাতে ভাইন্িকে তুলে দিয়েছেন । সেই বৃদ্ধকে নিয়ে মেয়েটির 
লচ্জাপ সীমা নেই। বানণীগঞ্জ শহকে তাব শ্বশুববাডী। সেখানকার প্রতিবেশী 
বৃদ্ধেব পরিচয় জিজ্ঞাসা, কণলে শ্বামীকে ঠাকুরদা বলে পরিচয় দিতে হয় অসহাঁয় 
মেবেটিকে । 

একশ” টাকা নিলি কাকা দ্রিলিবে বুড়া বরে। 

বুডার সঙ্গে চলতে গেলে রানীগঞ্জেব শহরে । 

রানীগঞ্জের লোকে বলে ওটি তোমার কে বটে । 

লাজ লঙ্জ! সরম সঙ্জ। ঠাকুরদাদা হয় বঠে। 
এই নারী আমাদেব সমাজের অর্থনৈতিক ছুরবস্থাৰ চিত্র স্মণণ করিয়ে দিচ্ছে । 
অর্থ নৈতিক চাল নিষ্পেষিত অসহায় ছুর্ণল মানুষ চায় এমন একটি অবলম্বন যাঁকে 
কেন্দ্র কবে সেক্ষণিক শান্তি পেতে পারে । তাই সেস্থি করে দেব-দেনীর, যাদের 
কাছে হৃদয়ের সুখ দুঃখে ডালি উজাব করে দিয়ে সাময়িক শান্তি বা প্বত্তি পেতে 
চায়। বলা বাহুল্য, টুস্থ উৎসণ মূলত নারীবাই পালন করেন বলে ট্ু্থগানে তাঁদের 
কথাই প্লাধান্ত পেরেছে । যে করটি গান আলোচনা বা বিশ্সেনণ করা হরেছে তাঁর 
মধ্যে দিয়ে নারীর মনের পুরোপুরি চিত্র হয়ত পাওয়া গেল না তবু মাতা, কন্তা, বধু 
প্রেমিকা হিসেবে নারীর যে পরিচয় ট্ুহ্থু গানে মেলে তারই সামান্য আভাস দেবার 
চেষ্টা করা হল। 


টুন্গব্রত কেক্দিক চারুকলা 
ডঃ রবীক্দমনাথ সামন্ত 


বাঙালীজন জীবনের ব্রত ও উত্সবের প্রাণধর্ম প্রকাশ পায় চারুকল। ও প্রত।কায়নে? 
মাধ্যমে । গ্রামের নারী পুরুষ অথব| শহুরে মান্গুষজন যেখানেই উত্সব ক্ষেত্রে 
সমবেত হন সেখানেই ভক্তি প্রকাশের আনন্দ প্রকাশের, নানা বৈচিত্র্য ধরা পড়ে । 
আনন্দ শুধু উদ্বেলিত হয়ে ওঠার জন্য নয়, ভক্তি শুধ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠা৭ জন্য শখ । 
ভক্তি ও আনন্দ বস্তকে কেন্দ্র করে, চারুকলাকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পাব বলেই 
মানুষ মানুষ । লক্ষ্মী পূজার সময় বিশেষ করে বার-লক্ষ্মী পুজার সময় দেগোছু 
বাঙালী গৃহস্থের ঘর দ্বার উঠোন দেওয়ালগাত্র আলপনা চিত্রত হতে থাকে। 
দুর্গা পূজার সময় সেই একই মানসিকতা প্রতিমা শির্ীণে, ডাকের কাজে, পুষ্পগ্রস্থনে, 
গৃহসজ্জান, নব অলংকারে, ।মগ্টান্ন উপকরণে ও প্রসাদ প্রস্ততির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় 
এই প্রবণতা শুধু বাঙালী মানসিকতারই পরিচয়বাহী নয। সার! ভারতের তথ] । 
আবিগ্ে সাধারণ মানসিকতা এই যে ভাত ও আনন্দ প্রকাশে বস্তু অবলম্বন, 
প্রতীক অবলম্বন এবং তারই ফলে বিচিত্র চারুকলার উজ্জীবন। তিরূপতির 
মন্দিধে অথবা পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ধারাই গেছেন তারাই অন্থভব করেছেন এই 
ছুই দেবতা নিজ নিজ স্থান পরিধিতে একজন সফল “ইনভাসট্রিধালিসঢ 1” দীকুত্রহ্গ 
জগন্নাথজীকে কেন্দ্র করে অন্নব্যঞ্ধন, মিষ্টান্ন, রেশম ও সৃতি বন্ত্র, শংখ শিল্প, কাংস্তয 
শিল্প, প্রাস্তর মুতি, কাঠের কাজ, পুষ্পপত্র সজ্জা, গন্ধব্রব্য, বঞ্জনসামগ্রী, চিত্রকলা, 
নৃত্যুকলা, সংগীত প্রভৃতির সীমাহীন আয়োজন হয়ে চলেছে স্থূদূর অতীত, কাল 
থেকে। পুরী শহরে একজনও নারী বা? পুরুষ বোধ হয় নেই, যিনি নাক কোন না 
কোন শিঞ্পের সঙ্গে হুষ্টিশীলভাবে যুক্ত নন। পুরীতে আট দিনের রথযাত্রা উত্সবের 
জন্য প্রতিবৎ্সর তিনটি বৃহৎ কাঠের রথ নিমিত হয়। দারুশিল্পের মাধ্যমে উৎ্সব- 
মানস প্রকাশের এ এক পরম উদাহরণ । 

রাঢ়ভূম অঞ্চলে দুর্গাপূজা আছে, রথযাত্রা আছে, আছে গাজন, বাধনা, সহরাই 
প্রভৃতি পরব । কিন্তু টুন্ম উৎসব যে ভাবে প্রাণ পায় তার প্রতি তুলনা নেই। 
রখোত্সব, ছুর্গো্দব, গাজন, দশহরা প্রভৃতি একদিন বা কয়েকদিনের উৎসব । কিন্তু 


টুম্থ উত্সব চলে এক মাঁস ধরে । সীরা পৌষ মাসের দ্িন-রজনী টুস্থ গানে, টুহ্থ 
ব্রতপালনে উদযাপিত হয় । পৌষ মাস অন্রপূর্ণা। বাঙালীর ঘরে ঘরে তখন 
নতুন ধান্য, নতুন অন্ন, নবান্ন । বাঙালীর মন তখন নতুন আশায়, নতুন উদ্দীপনায় 
ভরা। কন্যা টুঙ্থু, দেবী টুম্থ, সথী বা সঙ্গিনী টুস্থ তারই সঙ্গে বাঙালীর ঘর আলো 
করে আহুলাদের শিখ! জালিষে দেয়, প্রাণে প্রাণে যত সাধ যত জল্পনা, মনে মনে, 
যত স্ুথ যত যাতন। সবই গানে গানে প্রকাশ পায়। 

টু্থ উৎসবকেন্দ্রিক শ্রেষ্ঠ চারুকলার উব্বাহরণ এ সব গান। অজন্র অসংখ্য 
টুথ গান। সারা পৌষ মাস ধরে আবালবৃদ্ধবণিতা লক্ষ লক্ষ টুন গান রচনা 
করেন। পুরনো বছরের গানও পূর্ণ কঠে গাওয়া হয়। আবার বহু প্রাচীন গান 
নীতের শাখার জীর্ণ পাতার যতো ঝরে যায় । টুন্থু গানের বিষয়__লৌকিক প্রেম, 
রামারণ, মহাভাপত কথা, কষ্ণকথা, স্থানিক ইতিহাস, সামাজিক ঘটনা, বহমান 
লোক জীবন, রমণীর ব্যক্তিবন্ধ সুখছুঃখ হিংসা দ্বণা মান অভিমান প্রভৃতি । এই 
সব টুস্থ গানে শ্বাসাঘাত প্রধান ছড়ার ছন্দের সৌন্দর্য থাকে, শব্দ অলংকার ব্যবহারের 
কৃতিত্ব থাকে । তারই সঙ্গে থাকে স্থরের বৈচিত্র্য । টুম্থ গানে শাস্ত্রীয় সংগীতের 
বিধি নিষম নয়, লোকসংগীতের ম্বাধীনত। থাকে । তবু টুক্থ গায়নরীতির একটি 
বিশেষ ঢঙ তৈরি হয়েছে । সেই একনিষ্ঠ ঢঙের সঙ্গে মিশেছে বৈচিত্র্য | বাকুডা শহর, 
বিধুলুর, পোরকুল বা পুরুলিয়ার টুহ্ গান ঠিক এক জুরে গাওয়া হয় না। মল্পরাজ- 
ধানী বিষুপুরে শুনেছি টুস্থ গানে রাগ-রাগিনীর বিস্তার অথবা তোম তা শী পা নার 
ন'যোজন। টুম্থ উৎসবকেক্জ্রিক চারুকলার আর একটি দিক নৃত্য । টুন্ু গীয়ক বা 
গারিকাদের পায়ে পায়ে স্ুনিয়মিত শাঙ্্রসম্মত কোন নৃত্যবিধির পরিচয প্রকাশিত হ্ষ 
নাঁ। তবু দলবদ্ধ এলোমেলো হৃত্যের মধ্যে থাকে আনন্দ প্রকাশেব জোয়ার । 
ইদানীং কালে কোন কোন উৎসাহী সংস্থ। উৎসব সময়ে বাধাধরা নিয়মে টুন্থ নাচ এবং 
গান পরিবেশন করার মানসিকতা বহন করছেন দেখতে পাই । 

টন্থ উৎসবের সঙ্গে টুস্থ মুর্তিকলার যোগ অর্বাচীন কালের। টুন্ত গানে 
শুনেছি 

বাকুডাতে দেখে এলম তিনটি টুক্থু যায় চলে। 
হাঁ়রে গেঁজায় নাইরে পয়সা লিতম টুম্থ দর করে ॥ 

এই গানে টুস্থ মুর্তি কেনার কথা বলা হয়েছে। পুরুলিয়ায় বা দক্ষিণ 
বাছ্মতায় অথবা হুগলী জেলার কাঁনানদী অঞ্চলের টুস্থ মেলায় আমরা অজন্ত টুহ্মূতি 
দেখেছি। এই সব মাটিব টুম্ুমৃতি সোত্সাহে তৈরি করেন স্থানীয় কুমোরেরা | 


৪৫ 


মুদ্তি পবিকল্পনাষ অবগত কোন শান্্ীঘ বিধিখখম নেই, কৌন সাপকে 
বিশিষ্টসাধন দৃষ্টিব প্রভাবও নেই । একটি সাধাখণ শাকীমৃতত। সাধাবণ 
দেহাতি পৌষাক বাঁ শীচী পবশে দণ্ডাষমান! 5 নানা বর্ণধঞ্জিতা ০ মু 
বহুল প্রচলন | শিঙ্পাব দক্ষতা ৪ গ্রাহকেব ৯|হদ। ভন্থযাথী মৃত গুহ ৭, 
মলংকত হয, বৈচিত্যময ভব | দাডানে। টুম্থ ব| বসা টুঙ্থ_ কম টুথ মুত 
আমব। দেখেছি । বাহন ভিসাবে মধখ অথবা! ঘোড়া বা হাতিও (পখ| যায । গান 
পিঠি বসা জোডা৷ টুক্থ মুতিও দেখেছি পোবকুলেব মেলাঘ | মকব বাহ] টন মু তও 
চোঁখে পডেছে। ত্রিমুখী রন্তু মতি, পঞ্চমুখী টুথ মুততিও দেখেছি। টুস্থু মুদ্তিব 
উদ্ভাবন। ভাদুমুতিব প্রভাবে_এমন সিদ্ধান্তেও পৌছোতে চেয়েছেন পণ্ডিতে।। 
কিন্ত আমাদের মনে হযেছে, ভক্তি ও হাঁননা শেষে পপন্ত মৃত অবলম্বন কবে প্রক *ত 
এবাৰ মানবিক ও শাশ্বত প্রবণতা থেকেই বীবে ধীবে টু মুততিব প্রচলন হাল্ড। 
দক্ষিণ বাকুডায টুন্ত মু্তিব যেমন প্র»শন, পূর্ব বীক্ুভাথ বা মদ বীাবুডাষ ০৩৮, 
নয । 

টঙ্বব্রত ও উৎসবকে কেন্দ্র কবে মৃত্শিল্পকলাৰ অন্যবৰ উতৎকমণ্ ঘসেছ | 
ৰাকুডা বীবভমে দেখেছি ধর্বাজকে কেন্দ্র কবে মাটিব ঘোডা মাটিব হাত" 
সকত্ব লক্ষ লক্ষ স্থ্যায স্থি হযেছে । যেমন ্ৃপ্টি হযেছে কোউ। হ।৩ 
পাওতালদেখ দেবতাদের জন্য | মশস| পূজ। ৪ উৎসবকে অবলঙ্গন ববে মুখ্কলাণ 
পণাকাষ্ঠী মনসাব চালি, মনসা বাঁবিঘট প্রভৃতি বচিত হযেছে । তেমনি টুম্ত পুল 
9 পার্বণেব জন্য গ্রামেগঞ্জে শহবেনগবে তৈবি হয টুস্থ ঘট 9টৃস্ত খল। | ও 
মাটিব লাল বঙেণ টুক্ত খল। সত্যই এক দশনীষ শিল্প সামগ্রী । টুন খলাব গড"ণ ৪ 
কাবভেদ আাছে।  একতল, ধিতল, ত্রিতল ও বগ্ুতল ট্ুশ্থ খলা নৈবি হয হএ৮ 
সামহুভূম, ধলভূম অঞ্চলে । মাটি ছোট বড সবাব আকাবে খল্াগ্তা ন 
এগাঁকাব বডাবেব উপব বসানো থাকে ১০/১%/২০ সখ্যক মাটি পদীপ। প 
সৃংখ)। বহুতল টুম্থখশাঁধ * তাধিকও হখ। ত্রতচাবিনীব। প্রতিদিনের পুজাপু এই 
টম্থরখলাষ বাথেন এবং ঢ্ংলা স্থাপিত হয ঘবেব দেওয়ালে কোন তাক্চ ওলি কে 
শথবা কুলু্দিতে । মকব সংক্রান্তিব ভাঁগেব দিন টন্ত খশাকে “শ্ষেভাবে ভসছ্জি 
কবে তোলা হব। একতল টন্গ খলাধ আধ একটি লক্ষণীয় নৈচি্র্য আছে । পান 
কোন দক্ষ মুৎশিল্গী এগ্তলিকে এমন কবে তৈবি কবেন যাঁব ফনে ভাসিয়ে পল শত) 
পুকুব বা বাধেব জলে এগুলি ভেসে ভেসে চলে, ডুবে যাধ শা, কাছ হবে টি | 
প্রদীপগ্তলি জালিয়ে দেওযা হয এবং ভাসানেৰ দিন ভোববানে খলাগুন ভাবে 


৮ 


নে 


বে 


পি 


২৩ 


নেওষ। হয়। জলাএছে তখন আধার ভাঙ| হালোর রোশনাই জাগে । শীতক্পাত 
নদ'র স্থির ১-সেখার গীলোব আলপন! আকা হয। রাজগ্রাম. সোনামুখীতে 
খন তৈরবীব ।নপুণত। চান উত্কষধ স্পর্ণ করেছে, সে পরিচন আমরা পেয়েছি । 
দ্গ গলায় প্রীপ স্জাণ নেপণো শশুনিয়া পর্বতগানের চন্দরবর্মী শিগিব সঙ্গে অঙ্কিত 
শখাস্মন্থিত বিএচকটিণ প্রভাব মাছে, এ কথা বলেছেন কোন কৌন পাত । 


টস খেলা বাচোৌদন এতদ অঞ্চলে লোকনিল্পবোধেব আব একটি এতিহাধারা 
সুষ্টি কবেছে। উজ গনে শ্বনেভি্পোম মাসে ট্থ তুম, চন্দন কাঠের 
চৌদল্লা” |. আমবা অবগ্ত চন্দন কাঠেব চৌদল। দেখিনি | হাণকাঠিন ফ্রেম, রঙিন 
কাজ, আঠা ও চুমকি দহযোগে এই মণ েলা 9 চৌদল তৈরি হয় পর্থ বর, নবপত্ 
মন্দিরের অনুকরণে । এক ফুট ঢ* ফুট থেকে পাঁচ ফুট উচ্চতার চৌদল সাজিযে 
ক্লী হতে দেখেছে বিজ্পুবের টকনাজানে। পৌষমাসেব শেষে দিকেই চৌদল 
টতরি করে বিক্রী হঘ। বিপু শুধু প্রাচীন মল বাজধানী নয়। এখনে। পযন্ত 
ই “হও পূর্ব ভারতেব শ্রেছ 0 ০06 /50 এই শিল্পনগরীব অন্যান্য প্রশংসনীয 
শিল্প অবদানের দতো। ট্্র চৌদল ৪ একটি ম্মরণীয অবদান । চৌদল বাঁ চৌডল 
বল হয় টস ভেলাকে। চৌদলের গর্জুহে টজুমূতি স্থাপন করে ভানান যাত্রা 
০৭] হয । মুখে মুখে ট.ত গানের ঝরণা, হাতে বা কাধে টস্তু চৌবল, সঙ্গে বাগ 
ণাজনা। টন্তু পরবেণ আাননন্োতে এমনি করে কলাবোধের প্রকাশ ঘটছে 
মনাদি কাল থেকে। বিঞুপুরের চৌদলের গড়নের সঙ্গে পুরুলিয়ার চৌদলের 
গডনগত পার্থকা আছে । পুকলিয়ার চৌদল অনেক বেশি ভব মুখী, একহারা। 

ছুনভি পিঠা টস শিল্পকলার আর একটি দিকের পরিচয় বহন করছে। টস 
গানে শুনেছি £ 


5 


তুষল। গো রাই 

সব ঠাকুরকে লাভ, দিলাম তোমার কটি চাই? 
পাঁচটি লা, নটি লাড়ও যে যার নিয়ম আছে। 
ছবড পিঠ| খেয়ে যেন ধন পুত্র বাচে ॥ 


টু ভাসানোর পর ভোরের শীতে ব্রতচারিনীকে কূল কাঠ ও ছবড়ি ঘুটের 
শাগুন পোহাতে হয় । তারপর তাকে খেতে হয় ছবড়ি পিঠা। আগের দিন এই 
পিঠা তৈরি করে রাখতে হর। চাল গুঁড়ি, নারকেল কুরো দিয়ে এই পিঠা তৈরি 
করতে হয় । বৈষ্ণবধর্ অধ্যুষত রাধার পৃজ1 সেবাকে কেন্দ্র করে যেমন ছানা ও 


৯৭ 


চিনির খাজা, গজা, মণ্ডা, মতিচুর দানাদার প্রভৃতি মিষ্টান্নের উদ্ভব ঘটেছিল, তেমনি 
টুক্থর উৎসববিধির নির্দেশে ব্রত আচরণের নিয়মে ছবড়ি পিগার প্রচলন হয়েছে । 
এই অঞ্চলের বিখ্যাত পিঠা কাকরা পিঠার মতো ক্থন্বাছু নয় ছধড পিঠ।। তবু 
টুস্থর সঙ্গে ছবড়ি পিঠার অঙ্জা্জি সম্বন্ধ স্মরণীয় । 

ধর্ম চিরকালই মাগষকে সৌন্দর্য স্ষ্টির প্রেরণ! দিয়েছে । খ্রীষ্ট ধম কতাঁদন ধরে 
কত ভাবেই না খরষ্ট পুরাণ কথাকে চিত্রিত করেছে, মুতিমর করে তুলেছে। বৌদ্ধধর্ম 
সম্বন্ধেও এ একই সত্য প্রমাণিত হয়েছে । ধর্ম যখন নিছক আচাব ৭ অনুষ্ঠান তখন 
তা শুষ্ক ও কুত্রিম। ভাছু, পুণ্যিপুকুর, মাঘমণ্ডল, ইতু প্রভৃতি ব্রত পুজায় আলপনা ও 
রঞ্গন দ্রব্যের ব্যবহার টুঙ্থ ব্রতেও দেখা যার । টুক্থু ব্রতে শুধু দেবতা আরাধন। নয়, 
সৌন্দ্যেরও সাধন! চলছে । লসৌন্দধের সেই সাধন জগতেই দেবতা! এসে বসেছেন 
মানুষের পাশাপাশি । এই ভাবেই দেবতা হয়ে উঠেছেন প্রিয় । টস্থও আমাদের 
প্রিয় দেবতা । টুস্থ খলায়, টুঙ্থ ভেলায়, টরস্থ আলপনায় টস গানে সেই প্রিরতাকেই 
নান। ভাবে আম্বাদণ। সে আস্বাদনের শেষ নেই ॥ 


৯৮ 


লোকউৎসব 
শিবেন্দু মাম 


"া'লার লোকধর্ম বাঙালীর আপন জীবনরসে বসায়িত বলে লোকগীতিতেও 
তার অনিবাষ প্রভাব এসেছে । ধর্মাচরণ করতে গিয়ে ধর্মের কথা বলতে গিয়ে 
মাপন জীবনের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে । 

টুঙ্ লৌকিক দেবী-_কোন পৌরাণিক পটভূমিকা তার নেই বলেই পূজা উৎসব 
এবং গীতে বাংলার লোকজীবনেব বাস্তব চিত্র পরিস্ফুট--বাঙালী নিজেকে বাদ 
পিয়ে কনও লোক দেবতার কল্পনা করতে পারেনি। 


পৃক্ধা উৎসব : 


টক্ উৎসব প্রধানত কৃষিকেন্দ্রিক সমাজের পৌষালী শস্তের স্ুফলনের ও 
প্রাচুষের উত্সব । এ সম্পর্কে জনৈক বিশেষজ্ঞ মন্তব্য করছেন £ 4119 9, 1011 
1651181 017000101901% ০0171760160 ৬10) 1105 01010 8770 1116 (50 
199101৮0115 (176 ৬/019181]) 01 10110 48100110181 09109 110191)1 1015910001 
1175 1050 911৬201 13 [01081061709115 2 10051-125950 1011 19911৬9] 
০9 01 28108016018] 5090191৮705) 19 006 28110716019] 95018] 
91079 [১05811 01019 (11 09 1001011 01 1১90191) ) 01 1116 ৬/9919177) 
001:061 21:6985 ০01 736112911, 

তুধু-তষলী বা তোষল। ব্রতের সঙ্গে টুক্থুর নামরপের এঁক্য থাকলেও কাত 
পূজাবিধিব পার্থকা আছে। লোকমুখে টুস্থর অনুষ্ঠান পদ্ধতি যা জান। গেছে_- 
“অগ্রহায়ণ মাস খেষ হবার পর, পৌষ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে এই অঞ্চলের মেয়ের! 
স্কাপন। করে 'তাদের আদরের ট্রস্থ দেবীকে । অগ্রহায়ণ মাসের নবান্নের নৃতন ধানের 
তু মেয়েরা সঞ্চিত করে রাখে। পরে অগ্রহায়ণ শেষ হলে পৌষের স্ুচনায় সেই 
সঞ্চিত তৃ"ষ নৃতন সরায় ভর্তি করে রাখে । সরাটি গাবান হয় গুড়ি গোল৷ জলে। 
সরাটির গায়ে আন্বুলের সাহায্যে পাঁচটি বা সাতটি সি“দুরের লম্বা! দাগ দেওয়া হয় । 
সরাটির মধ্যে তু'ঁষের সঙ্গে পাঁচটি বা সাতটি গু"ডির ও কাঢ়,(ল বাছুরের গৌবরের 


ঢেলা বা গুলি পাথ। হয়। টুথ গানের মধ্যেই এই পদ্ধতির পরচয় আছে_- 
শবান্নের ধান ভানি / দিন খ্যান করে / কাঢুলি বাছুরের লাদ বাঁখে / টুহ্থ মাখেব 
ওরে $ সেই সঙ্গে সরাটিতে রাখ! হর ভাকন্দ ফুহেের মালা ও গাঁদা ফলে মালা) 
পে সবাটি আর একটি নূতন সখ দিয়ে টাক! দিযে সেটি সযত্রে ঘরের বুলুর্জিতে বা 
পি"ভির উপর তুলে প্রেথে দেওয়া হয়, এইটিই টুক্দেবী । তারপর সাবা পৌষ মাস 
ধাখ প্রতিদিন সন্ধ্যা বেলায় ফুল ও প্রদীপ দিয়ে পুজা করা হর ভোগ নিবেদন কব 
ইঘ। "আর তয টুর গান |-"সমন্ত পৌষ মাস জুডে এইভাবে পুজা হওয়ার পর 
মাসান্দে অর্থাৎ পৌষ সংক্রাত্তিতে হথ তার বিসর্জন । নিসর্জনের দিন অতি প্রত্যুষে 
স্বোদয়েব পূর্বে শোলা ও নানারঙেব কাগজ দিয়ে তৈরি বিভিন্ন আকারেব মন্দিরাগতি 
চনুদোলা ব। চৌদলার টরন্তম'ণকে বেখে ফুল ও মালার দ্বাৰা সাঁভিষে মেধেগা গান 
কবতে করতে ।বসর্জনের জন্য নিধে যায় নিকটবর্তী নদীতে বা পুকুবে । 
তষ-তুষ।ল ব্রত এবং তার পুজ] পদ্ধতি সম্পর্কে আশুতোষ ভণচায মন্গব্য 
করেছেন £ পশ্চিশ বাঁলায তুষ ভুঘলী নামে একটি মেষেলি রত আছে । ভগ্রাহায়ণ 
মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে এই ব্রত উদ্যাপন কবিতে হয়| -১-ত। ইহাতে 
গোনবের সঙ্গে তুধ মিশাইয়। কতকগুলি নাড় পাকাইতে ছর। ততদন শিপিষ্ট 
খ্যক নাভ, ছুর্বা দিঘ] পুজ। করিবার পর তাহা একটি মালসায় তুলিয়া রাখিতে হয় । 
তারপর মকর সংক্রান্তির দিন নাজ, শুদ্ধ মালসাগুলি মেয়েধা হাতে ব। মাথায় করিযা 
লইয়া গিয়া কোন পুকুরে কিংবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেয়, কোন কোন 
জেলায় ছড়া বলিয়া নাডূগুি পূজা করিতে হয়।” 
তু'ষ-তুষালি বাঁ তোষলা ত্রত সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তীর অনবদ্য চিত্র- 
র্ূপময়ী ভাষায় বর্ণনা! করেছেন £ 
“_-অদ্রাণের সংক্রান্তি থেকে পৌষের সংক্রান্তি পগন্ত প্রতি সকালে জান করে 
গোবরের ছ-বুডি ছ-গণ্ডা বা ১৪৪টি গুলি পাকিয়ে কালো দাগশৃন্ত নতন সরাতে 
বেগুন পাতা বিছিয়ে তার উপরে গুলি ক'টি বাখতে হয়। প্রত্যেক গুলিতে একটি 
করে নিছুরের ফ্োট। এক পাঁচগাছি করে দুর্বাঘাস গু'ছে দিতে হয। "ভাপ উপর নতুন 
আলোচালের তু"ষ ও কুঁড়ো৷ ছড়িয়ে দিয়ে, সরষে শিম মুলো ইত্যাদির ফুল দিয়ে ছড। 
বল৷ হয়। অ্রতের নাম এবং উপকরণগুলি থেকে স্পষ্টই বোনা] যাচ্ছে, এটি সার মাটি 
দিয়ে খেত উর্ধর করে তোলার ব্রত। ত্রতের ছডাগুল পূর্বধঙ্গে এক পাশ্চমবন্গেব 
আর এক হলে ছড়াগুলি পড়তে পড়তে পল্লীগ্রামের সহজ জীবনযাত্রার এমন একটি 
পরিষ্কার ছবি দনে জাগিয়ে তোলে, যেটি কোনো শাস্ত্রীয় তত আমর পাই না” 


সঠি 2 


(চনত তোষলা শ্রতেব সঙ্গে টক্ত পূজা উৎসবেব মৌলিক পার্থকা আছে। ভোধলা 
| তুষতুষলি ত্রতেব সঙ্গে টুন্থ পূজা-উৎসব্ধে মৌলিক পার্থক্য আছে ॥ তেল 
বা তুষতুষলি ত্রতেব সঙ্গে টুন্থ পূজাব পার্থক্য থোবে প বলক্ষিত হয £ 

(১) উ্বতুষ'ল পশ্চমবঙ্গেব ও পৃবতন পৃববঙ্গে । অপ্রধান ) ত্রত কিন্তু ঃস্ পশ্চিম 
স-াপ্ত বঙ্গে একটি প্রধান ত্রত। 

(২ তুষ-তুষলি পৃঙ্াব শন্যতম উপকধণ ছা কিন টব প্রধান উপকবণ গান । 

(৩) তোষল ব্রতটি সকাল বেলাব ব্রত, প্রতিদিন পৌষ মাসেব সকালে মেষেখা 
এই বৃতটি কবে » কিন্ত টুম্থ পুজা ও গান হয় সন্ধ্যা! ক্লোয়। 

(৪) তুষতুষলি সধবা বিধবা কুমারী সকল শ্রেণীব মেধেদের ব্রত কিন্ত সু 
শতঃ কুমাবী ব্রত। |ববাহযোগ্য কুমাবী মেয়েধাই এই ব্রত কবে খাকে। 

(৫) সর্বাধিক উল্লেখ্য পার্থক্য __ পৌষ সংক্রান্তিতে জাগবণ উৎসব । এ 
» থে আদিম ও অমাজিত বপটি প্রকট হয়ে ওঠে । 

যদিও [০1111 ০411 সম্পকিত ব্যাপাবে তোষলা৷ ব্রতেব সঙ্গে টঙ্থ পুজা? 
শীত্মিক মিল আছে তথাপি একথা নিদ্বিবাধ খল1 চলে তোধলাব্রত ও টুঙ্থ পন] 
“ক জনস নয। অনেকেই এব কিছু পরিমাণ আত্মগত মিল দেখে বিচাবে ৬৭ 
কবেন, ।কন্য লোকউতসবে পার্থক্য জেলাব অধিবাসী জল-বাধু-মাটি ভেদে ঘ, 
গাকে। পিস, দ্রাবিড, অঙ্ক্রীক ভাষাবগেৰ কোলমৃণ্ডা, ওবাপ্ড, সাতাশ, ঠামগ 
গইযা-কু ম মাহাতো গ্রভাত সম্পরদাযে উপাশ্তি। দেবী”, কোন কোন বাশ্ষগণ 
“৩ে--স্থ বাট অঞ্চলেব একটি লৌকিক শঙ্গোত্সব। মেষেলী ভাষা প শ্চএবর্পে 
এই “তের নান ভ্ষডিষল। অত বাকুডাব পণ্চমাংশে এবং পুকলিখা জে শা এই 

পক ঠক [পেট ॥ এই মন্তব্য আমণা সবাপনে বেশে ।শতে ক্ষত 5কল 

০5দেঃ ভা বপাস এণশবাধু মাটি ভেদে উত্পবেব খে বপাগ্থবা ঘগেছে তেটি (সই 
(পধুত ববে ছ-- 1010119৫811 ৭। 110,৬51 1 ০১%৭]*্ব দোহাই |দষে এই 
লোকউত্পণেন ধতিবর্ঘ উপকধণকে অস্কাণ ঞনলে আমবা মনে কবি উৎ্লবেন প্রাণ 
বেগ ব171০ 5০৫-কেখন্বাকীব কণীহয। এখাপে আঁম।ব জিজ্ঞাস্য দুগাণগাব 
বজধা উৎসব ৩৭ দশ্বো কি একহ নস? আতিক মিল গাঁকলেই উৎজাবধ 
প্রকাণ্্রেদ থাকা? শা একখ। বলা যাথ ।ক? তুষ তুঝ।ল ব| তোষল। ত ৩ব- 
অনুষ্ঠানের দুএপাত ও মাগি থয পন্দনায় । টুঙ্ও কি এই? তুষ তুষলি ত্র গুটি 
নু স্ভভানে এপখা। ৭ ণ *ব্যে কোন আনোষঅণক কাণ নেই। একাপকে 
প্রাচীন গাঙে বাশা ভ্ঞাতব শন কাওঘ্য এবং ভাত শিজন্ব সংক্কতি জাঁব এক (কে 


জিত 


জা 


আর্ধ সংস্কৃতি প্রভাবিত গান্ধেয় সমতলভূমির সংস্কৃতি অর্থাৎ আধ্তের এবং আর্ধ 
প্রভাবিত সংস্কৃতির দ্বিমুখী ধার! পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ তথা মানভূম, ছোট নাগপুরের 
বিচিত্র লোক সংস্কৃতির উৎসমূল এবং এই উৎসমূলে আছে টুহ্থ প্রভৃতি লৌকিক দেব- 
দেবী। সুতরাং এই অঞ্চলের পূজা পদ্ধতিতে প্রকৃতিগত মিল থাকলেও বন্ধের 
সমতলভূষির সঙ্গে পার্থক্যও প্রচুর একথা মানতে আপত্তি থাকার কথা নয়,, এবং 
সেই কারণেই তোষলা ব্রত ও টুস্থ পূজা সমার্থক নয় | 

নামকরণ: টুহ্থুর নামকরণ এবং উদ্ভব নিয়ে ভাষাতত্রগত ও প্রজননগত 
(0101119 ০9] ) আলোচনা অনেকেই করেছেন। ভাষাতত্বগত বিচার করতে 
গিয়ে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেছেন--“দস্ত্যবর্ণ মুরধন্যবর্ণে পরিণত হতে পারে” অর্থাৎ 
তুষু৯টুস্থ। কেউ কেউ আবার পরিফারভাবেই বলেছেন ঃ “টুম্থ ও তুষু অভিন্ন 
হতে পারে, হয়ত স্থান বিশেষে উচ্চারণ পার্থক্যে একই শব্দ ভিন্নরপ ধরেছে।” আবার 
এই মতও পাচ্ছি যে, “পুস্তা নক্ষত্রযুক্ত মাস হল পৌষ, পুশ্া নক্ষত্রের অন্য নাম তথ্য,” 
ত্য তুষু৯টুক্থ। এ ছাডা আরেকটি মত বিশেধ প্রণিধানখোগ্য £ এমনে হয় 
টুস্থ নামটির উদ্ভব হয়েছে “উধা” বাঁ “ওষা নামক ব্রতগুঁল থেকে । উড়িম্যার পাহাড়ী 
অঞ্চলের হিন্দু ভাবাপন্ন ভ'ইয়ারা এখনও এই উষা বা ওষা ব্রতগুলি পালন করে 
থাকে...এই উষা বা ওষা শব্দটিই এই অঞ্চলের কথ্য ভাষায় উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য 
অন্ধযায়ী হয়ত টুস্থতে পরিণত হয়েছে ।” 

উৎসমূলঃ টুন্থ উত্সবের উদ্ভব কাহিনীর মূলে প্রায় সকলেই 16101119 
০011) 10010 0০৬/০1, 1727836 0590/91 ইত্যাদির কথা বলেছেন । মোটা 
মুটিভাবে আমরাও স্বীকার করছি 2 কৃষির অধিক ফলন, পাহাঁড়য়া নদীতে চাষের 
জলের সুবিধ।, স্্ধের পর্যাপ্ত আলো, জমির উর্বরতা, সন্তান লাভের কামনা, হিংশ্ত 
পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষা ও শন্যরক্ষা ইত্যাদি বিচিত্র উদ্দেশ্যসীধক ব্রত এই ট্‌ক্থ | 

এখন যদি প্রশ্ন ওঠে টুক্থু উৎসবের বয়স কত? সে কথার উত্তর সহজে মেলে 
না, এর প্রাচীনতা। সম্পর্কে একটি ছোট্ট উত্তর দেয়! চলে, টুস্থ মানভূম, ছোট নাগপুর 
অঞ্চলের জাতীয় উত্সব । 


টুস্থ সংগীত ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট 
চিত্ত মণ্ডল 


প্রসঙ্গ কথা £ 


কোন কোন লোকচায়নিক রাজনীতিসম্পক্ত টুস্থ সংগীতকে টুস্ব গান না বলে 
এক্গেলসের ভাষায়, ৯ রাজনৈতিক লৌকসংগীত বলে চিহ্নিত করতে চান তাকে । এই 
শ্রেণীব লোকচায়নিকবা সম্ভবত লোকসংগীতেব জাতপাত নিষ্ষে একটু বেশীমাত্রায় 
সংক্কাববাদী । কেননা, এরা লোকসংগীতের স্থুর, লয় কিংবা গায়ন-পদ্ধতির চেয়ে 
নোধ হয় গানের বিষয়বস্তু এবং তাব উদ্দিষ্ট (770116 )-কেই বেশী মূল্য দেন। যদি 
তা৷ ই বা না হবে, তবে টন্ুতে রাজনীতি কিংবা সামাজিক ইতিহাস জড়ালেই তাকে 
বাজনৈতিক লোকসংগীত বলে নির্দেশ করতে চান কেন ? এই দিক থেকে বিচার কবলে 
গণপণগীতের বিষযবন্ততে যদি লোকসংগীতেব সুর এবং গায়ন-পদ্ধতির ছাপ থাকে 
তবে কি তাকে গণসংগীত নী বলে বলা হবে লোকসংগীতাশ্রিত গণসংগীত? কাজেই, 
টন্থ যেমাসেৰ গানই হোক না কেন, কিংবা এর সংগে যে কাধকারণ-জনিত উৎ্সনই 
জুডে খাক না কেন, লোকসংগীতের চংক্রমণ শীলতা৷ ও পরিবর্তনশীল বিবর্তনেব 
কাবণেই এর সংগে রাজনীতি জডিধে পড়তে বাধ্য । কাজেই গণসংগীত ও লোক- 
সংগীতেব মৌল পার্থক্য তাব বিষয়বস্তুতে নয়; বিভিন্নতা এর সুরে, মাত্রা, তাল এবং 
গায়ন পদ্ধতিতে | গণপংগীত ও লোকসংগীতের বিষয়বস্তু তাই একই রাঁজনীতি হলেও 
ক্ষত নেই, দুইধের পার্থক্য ধবা পড়বে তাব স্ুৰে | 

এব' উভয় গানেরও মৌল ধর্ম ভিন্নার্থক। গুলিয়ে ফ্লোর কোন প্রাশ্থই ওঠেন । 
লোকসংগীতের একট। বড ধর্ম এব স্থবেব আঞ্চ।লকৃত! এবং এ গান অচেতন সমষ্টি 
স্্টি। এই আঞ্চলিকত! গডে উঠেছে একটা বিশেষ শ্ববসমষ্টি বা ঠাটকে অবলঙ্বন 
করে তার সংগে মিশেছে আঞ্চলিক কঠভঙ্গী এবং পারিভাষিক উচ্চারণভঙ্গী ।২ 
এই আঞ্চলিকতা থেকেই লোকসংগীতেব গায়কীর উৎপত্বি। লোকসংগীতের এই 


১.7 508515)1-9(001 (9 1709177081710 5901109661১ 719% 157 1885) ৭1100181101 
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২, লৌকসংগীত সমীক্ষা : বাংল] ও আস।ম : হেমাঙ্গ বিশ্বাস? পৃ. ৩৮ 


১৬৩ 


টঙ ও গায়কীকেই বল হয় স্থরের গ্রাম্যতা ও আঞ্চলিকতা। কিন্তু গণসংগীতেরু 
বেলায় ঠিক এর উন্টোটি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ৩ বলেছেন £ স্বদেশ চেতনা যেখানে 
মিলিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জীতিকতার ভাবাদর্শের সাগরে মিললে। সেই মোহনাতেই 
গণসংগীতের জন্ম । এবং এই সংগীতের স্থরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শ্বাসাঘাতপ্রধান 
এবং তেজোদ্দীপ্ত । এনিয়ে বহুবিধ সৌরিক (0571০) স্থজনশীল পরীক্ষা নিরীক্ষা আছে। 
এ কারণে ঢুস্থ গান লোকসংগীত এবং তার সংগে স্ময়োচিত রাজনীতি যুক্ত হয়ে 
পডলেও স্থুর গায়কী এবং আঞ্চলিকতাই এর পার্থক্য নির্দেশ করবে । একারণেই 
রাজনীতি বিষয়ক টুহ্থ গানকে রাজনৈতিক লোকসংগীত বলার কোন মানে নেই এবং 
মানের যুক্তিও নেই। যেহেতু টুহ্থ সমাজমৌল, সেহেতু সমাজমনস্ক লোকজনের 
(911) সচেতনতাপ্ন ছাপ এতে পড়লেও পড়তে পারে । তাই বলে তা লোক- 
সংগীতের ধ্মচ্যুত হয় না। 
বিশ্লেষণ ঃ 

এই প্রেক্ষায় রাজনীতি-বষয়ক টুন সংগীত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অনেক 
ইতিহাসই মাজিত জনগণের লিখিত গ্রন্থে থাকে না, লোকসংস্কৃতির পাতায় ত৷ 
ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে । এবং ঠিক তেমনি টুস্থ গানেও এমনি ধরনের বহু সামাজিক 
ইতিহাস এবং গণমান্থষের সংগ্রামী চেতনার স্বাক্ষর অংকিত আছে । কিন্তু 

গ্রহের অভাবে আজ তা কালের গর্জে হাঁরিবে যাচ্ছে । তবু, এখনও বনু টুঙ্ন 

সংগীত রয়েছে, যার শরীরে এতিহাসিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামী চেতন। ও উপাদান, 
ছড়িয়ে আছে। এর রেণুতে পূর্ণান্দ ইতিাস না মিললেও বিচুণিত স্বৃতি মিলবে । 
এবার পধায়ক্রমে বিশ্লেষণ কর। যাক £ 

হিন্দী-বিরোৌধী আন্দোলন? টুক্র মূলত ০ম উৎসব । এবং 
এবং সে লৌকিক দেবতা কিন্তু লোক-মানসে লে মহিমান্বিত জনগণের প্রতি ন 


তার সামনে তুলে ধরতেও যেন তাঁদের দ্বিধা নেই । তাদের সেই কামনা "ধু যাচশাই 
করে না, রাগ করতেও জানে । তাই টুম্থ গানে সমসাম্বিক রাজনৈতিক ঘটনা যখন 
জনসাধারণের মনের থেদে আধ্নুত হয়ে পড়ে, তখন পেই ঘটনাও তাদের টুস্থ উত্সবের 
সংগীতেরই অঙ্গে জাঁডয়ে যায় । 
মানভূমের বাঙালী অধিবাসীদের বাংলার সংগে যুক্ত হওয়ার দাবী চিরদিনের | 
তারা বাঙালী, তাই তাদের মাতৃভাষাও বাংলা । কিন্তু বিহাব সরকারের সব 


৫৬ পুর্ববৎ পৃ, ১৪৯ 


অত্যাচার মাখা পেতে তাঁর নিলেও, চাপয়ে দেয়! হিন্দীকে তারা কখনও বরদাস্ত 
করতে পারেননি । মামভূমের বঙ্গভাষাভাষী মানুষের জন্মগত অধিকারকে তাই 
বিহার সরকার চিহ্নিত করলেন “ইন্দী বিরোধী আন্দোলন” রপে। আর একারণেই । 
বাঙালীদের ওপর চললো দমন পীডন, অত্যাচার । ১৯৫৫ সালের এই ঘটন৷ টুস্থ 
পরবের সংগীতে এবং টুম্থব্রতীদের কে সোচ্চার সেই গানের কণ্ঠে দরদ, কিন্ত 
প্রকাশভঙ্গীতে লৌহদৃঢ সমুন্নতি । 


শান. ক. ১. 


এই ধরনের একটি গান £ 


শ্ুন্রে বিহারী ভাই 
তোঁব। বাখতে নারবি ডাঙ দেখাই 


এই গানটির মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন মাতভাষার প্রতি আন্তরিকতা, ঠিক তারই 
পাশাপাশি বিভেদ্কামী মনোভাবের প্রতি উচ্চাবিত সতকর্তা । বিহার সরকারের 
ভাষানীতিই যে ভারতের বাঙালী এ পিচাঁবীপধেব মধ্যে চিড ধবাবে, সেই কথাটাই 
জোরের সংগে বলা হযেছে এই গানে । তবে গানটিতে ভাষা-ভিত্তিক রাজ্যের 
দাবীও সোচ্চার হয়ে উঠেছে । এই দাবী রাজনৈতিক | 

বাংলা ভাষা বাঙালীর মাতৃভাষা, মাতৃভাষার স্তন্য পান করেই সে বড হয়েছে । 
অতএব তাকে ত্যাগ করার মাঁনে মাঁকেই পবিত্যাগ কবাঁ। সন্তান যেমন কখনো 
তার মা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, ঠিক তেমনি মাতৃভাষাকেও। মানভূমের টুস্থ 
ব্রতীদের কণ্ঠে সেই কথাই ঘোষিত হযেছে আপেকটি গানে । 


গান. ক. ২. 


আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষাবে 
(ও ভাই) মারবি তোরা কে তাকে? 
বাংলা ভাষারে ॥ 
এই ভাষাতেই কাজ চলেছে 
সাত পুকষের আমলে। 
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে 
মুখ ফুটেছে মা বলে । 


পি, ব'ংল স পল্লা' গীতি : চিত্তব্তন ছেবঃ পূ ১১৬ 





১০৫ 


এই গানের প্রথমাংশে বাংলা ভাষার বিশিষ্ট অবদান বলিত হয়েছে । শেষ দিকে 
জনসাধারণের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ভবিষ্যতে দেশের সম্ভাব্য পরিণতির 
আশংকা করা হয়েছে । 

পান. ক. ৩. 

ঠিক এমনি ধরনের আরেকটি গানের উল্লেখ কর! যাক। 
অবদানের কথ! বধিত হলেও গোটা গানটির সংগে গ্রামীণ বাংলার লোকজ এঁতি হ্যা- 


শ্রিত উপাদান জড়িত আছে । এতে উল্লেখিত হয়েছে মনসামঙ্গল, ভাছু এবং টুস্ব 
এই এতিহ্াশ্রয়ী উপাদানের সংগে মিলেছে গ্রাম বাংলার লোক- 


পরবের কথা । 


এই ভাষাতেই পরচা রেকর্ড 
এই ভাষাতেই চেক কাটা 
এই ভাষাতেই দলিল নথি 
সাত পুরুষের হক পাটা 
দেশের মানুষ ছাডিস বদি 
ভাষার চির অধিকার, 
দেশের শাসন অচল হবে 
ঘটবে দেশে অনাচার ॥ € 


মানসের ছাপ তথা আঞ্চলিক কঠম্বর | 


৫. এ, পৃ, ১২৭ 


আমার মনের মাধুরী 
সেই বা-না ভাষা করবি কে চুরি। 
আকাশ জুডে বিষ্টি নামে 
মেঠো সবরের গান চয়া 
বাংলা গানের ছডাঁ কেটে 
আষাঢ় মাসে ধান রুয়া। 
মনসাগীতি বাংলা গানে 
শাবণ-জাত-জর্গলে 
টাদ বেহুলাঁর কাহিনী গাই 
চোখের জলে গান বলে । 
বাংলা গানে করি লো৷ সই 


ভাছু পরব ভাদরে 
গরবিণীর দোলা সাজাই 
ফুলে ফুলে আদরে । 
বাংল! গানে টুন্থ আমার 
মকর দিনে সাকরাতে 
টুহ্থর ভাদান পরব টশাড়ে 
টুস্থুর গানে মন মাতে ।৬ 
মানভূমের ভাষা আন্দোলন বাঁ বাঙালী বিহারী সমস্যাভিত্তিক আরো! ক'একটি 


গান প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধত কর! যাক £ 


গান: ক ৪. 
ও তুই চলে যা! মানে মানে 
রইতে নারি তোর অনাদরে ॥ 
অনাহারে লোক মরিল 
হুড়া পঞ্চার গ্রামেতে, 
এক কলমেই লিখে দিল 
সবাই ভিথারী বটে ॥ 
মাতভাষার ট'টি টিপে 
উঠাল আদালতে, 
তাই তো এখন চায় না রে মন 
অনাহারে রাহতে ॥? 


এই গানটিতে হুড়া পুঞা গ্রামের অনাহাবের মৃত্যু সংবাদ লিপিবদ্ধ হরেছে। 
হয়ত দেশের সামাজিক ইতিহাসে এর ঠাই মেলেনি। কিন্তু জনসংযোগের এই 
মাধ্যমে (79018) তা! অগ্তরান এবং এখন জন্গণমনে স্থৃতির মত কখন আলোতে দীপু । 


গাঁন. ক. ৫. 
কিন্ত বিহারের এই অকর্মণ্য রাজপুকষদের এই সব কাজে প্রতিবাদ করতে 
গেলে জনগণের কঠবোধ করতে ইম্পাত-দু হাত নেমে আসে। অকুতোভয় 


৬. ভাছু ও টুত্বঃ রামশঙ্কর চৌধুরী, পৃ- ৬১ 
৭. ব ংলাব পল্লীগীতি £ চিত্তরঞ্জন দেব; পৃ. ১২৫ 
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ব্রতিনীদের টুস্থ জাগরণের গানে সেই প্রতিবাদী ইতিহাসও জডিত | এই রাজনৈতিক 
ইতিহাস কঠরোধ করে স্তব্ধ করা যায় না। 
টুস্ত লো কি দশা 'হ্বে, 
আম্দের কথা বললে দিগাব গারদ 
ঘরে নিয়ে যাবে । 
এডেং ব্যডেং বইল্লে তনে অরা 
আম্দের ছা ইডিলে, 
ওলো। কি দশ ভবে 1৮ 
টৃস্থ গানে সমসাময়িক ঘটনাবলী চি নত হয়, সে কথা আগেই বলেছি । দেশের 
বিশ্ষেত পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি এবং কৃষক আন্দোলনের ছবি ফুটে উঠেছে গ্রাম 
বাংলার লোক-কবিদের রচনায় | 
খ. কৃষক আন্দোলন £ ভূমহীন কষক, ক্ষেতমজুর ও প্রান্তিক চাষীদের 
সংগ্রামী মেজাজ দর্পণেব মত প্রতিফলিত করেছে কিছু টস্থ গান। জোতদার এবং 
জমিদারদের অত্যাচারের ছবি এইসব গানে আকা যেমশ, তেমনি জডিয়ে আছে 
চাষীদের মৌলিক অধিকারের কম্বুকঠ ঘোষণাও | কিছু টুস্থ গান সংকলন করে 
সাম্প্রতিক কষক আন্দোলনের একটি সামগ্রিক দৃশ্তারন চিত্রণ করা যেতে পারে । 
গান. খ. ১. 
পৌষ মাসে টুস্থ পরব। সীঁওতাল-খেডিয়া-ভূমিজ-মাহাত-লোধা, বিশেষত 
ক্ষেতমজুরদের মধ্যেই এই উত্সব সীমানদ্ধ থাকলেও এখন এ উৎসব সমগ্র জেলার 
সকল মানুষের । সকলশ্রেণীব মানুষজনই এতে মেতে ওঠে । পৌষ মাসে উৎসব 
হলে তাকে বরণ করতে যে গোল! ভর্তি ফসল চাই । মাঠে তো ধান ফলেছে। 
কিন্ত সে ধান যাবে কার ঘরে? চাষীর, নাকি ভূম্বামীর ? সেই প্রাশ্নটাই এই 
গানের বড প্রতিপাদ্য £ 
পৌষ আযাসেছে সাধের টু 
পুযুজব তোমায় ফুল দিয়ে 
তুমার ক্ষেতের ধান তুলেছি 
সে ধান যাবে কে লিষে? 
চাষীদের বঞ্চিত হবার বহু ঘটন। বণিত আছে এমনি বিভিন্ন গানে । 


৮. দেব, পুরববত, পৃ. ১২৫ -১২৬ 
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গান. খ. ২./বর্গাদারের জমির রেকর্ড 


কংগ্রেসী রাজত্বে বর্গাদাররা কিভাবে বঞ্চিত হয়েছে তার ন্যায্য অধিকার থেকে, 
কিভাবে তৎকালীন ক্ষমতাপীন ব্যক্তিদের রক্তচক্ষু এবং আমলাতানত্রিকতার দৌবাত্্য 
বর্গাদারেরা ক্লান্ত, তারই একটি নিটোল চিত্র ধরা পডেছে এই গানটিতে £ 
বগাঁদারের জমির রেকর্ড হবেক ব্যল্‌্ল আইনে--- 
সেই আশাতে সাক্ষী লিয়ে ঈাডাই ছিলাম লাইনে । 
কালীপুরের শংকরনারান তেই দেখে তাই চোক রাঙায় 
ব্যল্ল জলের পু*টি মাছ তুই__মরবি উঠলে ভ্যাং ভাঙ্গায় । 
রেকর্ড কর! নাইক হ্যল--ছাডাই দিলেক জমিদার 
কংগ্রেসী রাজত্বকালে বুক ফাটলো বর্গাদার । 
উদ্ধৃত গানটিকে বিশ্লেষণ করলে তৎকালীন কংগ্রেস আমলের সরকারের জনন্া্থ- 
বিরোধী ভূমিশীতি এসং তাদেরই তন্গীবাহক শুন্যগর্ত আমলাতান্ত্রিকতার সন্ধান 
নিলবে। গাশ্টি তৎকালীন সশজেব রাজনৈতিক নৈরাজ্য এবং পীড়নের দলিল 
হিসেবে সাক্ষী দেন্। কংগ্রেস বাচতে বর্গাদারের নামে জমি রেকর্ড করার আইন 
ছিল। অথচ সেই আইনে ব্্গানারের জমি বেকর্ডভূক্ত হয়নি । ভীতি প্রদর্শন 
করে বর্গাদারদের রেকর্ড করার লাইন থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে । এই চিত্র 
২কালীন সমাজের নিত্যদিনেৰ সঙ্গী । গানের এই ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ারই 
কালীপুরে, গানে তা স্থচিত্রত আছে । 


গীন. খ. ৩. ! লেভি ও পুলিশী জুলুম 
কংগ্রেস আমলে নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল £ দেশের খাস্যশস্য ভাগ্ডার পূর্ণ 
করার জন্য চাষীদের উৎপাদিত ফসল থেকে লেভি দিতে হবে। অজন্সা কিংব। 
মহামারীও সেই নীতি থেকে সরকারকে টলাতে পারে নি। লেভি না দিলে আইন 
ছিল, সেই আইনে চাষীকে জেল দেয়া যেত, তার বিরুদ্ধে রুজু হাতো মামলা । 
এবং পুলিশী অত্যাচারে চাষী হত গৃহহীন। এই পর্যায়ের ছুটি গাঁন উদ্ধত 
করা যাক £ 
ধান উঠেছে খামারে টুক্থ__ধান ঝাডা হলে পরে 
লেভির নোটিশ ঘরে আসবেক--লেভি লিবেক জোর করে । 
জমির চেয়ে লেভি বেশী ভ্যাবতে জীবন যায় উড়ে 
বর্গী আযাসে শ্রমের ফসল লিলে মাথা যায় ঘুরে । 


১০৪৯১) 


মিলের মালিক পওসাওয়াল গোফে দিচ্ছে তা 
আমন্তা গরীব লেভি দ্বিতে বুকের ভিতর লাগছে ঘা। 
কিন্তু দ্বিতীয় গানটিতে অত্যাচারের পরিবর্তে স্থান পেয়েছে চাষী সমাজের রুে 
দাভাবার, বজ্রকঠের প্রতিবাদী ভাষা ঃ 


জমি নাই যার তারও লেভি এ কেমন ধারা? 
লেভি তুমি দিও না৷ টুস্থ হইও ন1 ঘর ছাডা। 
লেভি 1লতে পুলিশ আযালে মারবে গো ঝাঁটা 
আইন কানুন ম্যানব নাইক ভ্যাঙব বুকের পাট]। 


সেই সময় পশ্চিমবঙ্গে চলেছিল যেন মগের মুল্লক। এ যেন সেই বর্গীর হামলা । 
তখন গানটিতে লোঁককবির মনে “বর্গীর বিচুণিত স্বৃতিও ধর! পডেছে। এই 
পধায়ের দ্বিতীয় গানটিতে তৎকালীন কংগ্রেসী বিভিষিক্যময় অত্যাচার, জোরজুলুন 
এবং চাষীমনে আতংক ধরা পড়েছে । যাঁর জমি নেই, তার নামেও সেদিন লেভির 
নোটিশ আসতো । লেভি আদায়ের নামে পাঠানো হতো পুলিশ । পুলিশ জবর- 
দশ্তির ভয় দেখিয়ে তোলা আদায় করে নিজের পকেটে পুরতো | 

কিন্তু কংগ্রেসীদের সেই দুঃশাসনের তিমির রাত্রি কেটে গেছে। র|জ্যে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনগণের সরকার । সে সরকার কুষকদের নানা সমস্যার সমাধান 
করেছেন। তার মধ্যে আছে মজুরী বৃদ্ধি, বা-জমি নথিভুক্ত, খাজন। মবুব 
ইত্যাদি । টুস্থ গানে পরিবত্তিত সেইসব বিষয়ও পেয়েছে । 


গান. খ. ৪./ মজুরী বৃদ্ধি 
বামজ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় বসেই কৃষকদের জন্য কতগুলো কার্ষহ্থচী হাতে নেন। 
এর মধ্যে আছে £ ১. ভূমি সংস্কার আইনের আমূল পরিবর্তন; ২. বেনামী 
জমি উদ্ধীর; ৩. খেত মন্তুরদের মজুরী বুদ্ধি এবং 8. বর্গাদার উচ্ছেদ বোধ 
ইত্যাদি । চাষীদের দৈনিক মজুরী বৃদ্ধি পাওয়াতে চাষীরা আর জমিদার জোতদারের 
ক্ষেতে কাজ করতে যাঁর না । এক্যবদ্ধ সেই কৃষকরা সরকারের ফুড ফব ওয়'্ক এ 
ঝশপিয়ে পড়ে ঃ 
দু'্টাকাতে করব নাই কাজ-বেতন লিব আট টাকা 
যে না দিবে, নাইক যাঁব ব্যলছে করিম কাকা । 
সরকার দিচ্ছে তিন কে. জি. গম ছুই টাকা। এই হাতে__ 
কাজ কি টুস্থু রেট খ্যাটে রেট আজকে ইখন ক্যামাতে। 


১১৯৩ 


ক্ষক-এঁক্যের ফলে বৃহৎ সম্পত্তির মালিক কিংবা জোতদারের আগের মত 
ক্ম পয়সায় কিংবা রেট খাটিয়ে পাচ্ছে না। 


গান. খ. ৫. / ভাগ চাষ রেকর্ড 


নতুন সরকারের নীতি অন্ুযাষী বর্গাদারদের জমি নথিভুক্ত হওয়ার পথে এখন 
আর কোন বাধা নেই। পুরুলিয়ার কালীপুর থানার জে. এল. আর. অফিসে 
ভাগচাষ রেকর্ডের একটি বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে একটি গানে £ 
কালীপুরের জে. এল. আর. অফিস লোক গম্গম্‌ করিছে 
কি হচ্ছে কি হচ্ছে টম্থ? ভাগচাষ রেকর্ড হচ্ছে । 
চাটুজ্যাদের বাড়জ্যাদের চণ্ডনণ্ড নইক মার-_ 
বাইক বহালের জমিগুলান রেকর্ড কারল বর্গাদার 
অরে ছ্যাডাতে ল্যারবেক টঙ্-ক্যারেও ছুটা চক্ষু লাল 
লাঠি পিঠে ড্যাং দেখায়ে শাসন করার খতম কাল। 
অত্যাচার ও বঞ্চনার কাল শেষ। কিন্তু পুবতন রাজত্বের অত্যাচারের স্ততি 
এখনও এই গানটিতে জাজ্বল্যমান | 


গান. খ. ৬./ সংগ্রামী এতিহ্য 


সেই মার-খাওয়া কলুষক এখন নতুন উদ্ঘমে রুখে দডিয়েছে আমলাতন্ত্র, কংগ্রেসী 
অপশাসন, শোষণ, জোতদারী তর্জন এবং জমিদাবের লেঠেলদের বিরুদ্ধে। নতুন 
বামফ্রট সরকার তাদের পক্ষে । সংগ্রামী এতিহ্াশ্রয়ী এমনি ধরণের তিনটি গান 
তোলা যাক। যাতে দেখা যায় পঞ্চায়েত রাজের সদর্থক পদক্ষোপের প্রতিও চাষীদের 
অটুট বিশ্বাস ও আস্থা দানা বেধেছে । 
১, টুস্থ ইবার জ্যাগছে চাষী 
কাকেতে গ্াখ দিচ্ছে সান-- 
রক্তে রয় ফসল তুলে 
খামারে আজ গাইছে গান । 
কে আছে বল্‌ বাপের বেটা 
সোনার ফসল ক্যাডবে তার? 
মহাজনের মুখ শুকালো 
গা ঢাকা দেয় জমিদার | 


চিত 


নিগুণবানু কষক নেতা 
চাষীর ল্যাগে ঢ্যালছে প্রাণ-_ 
টুহ্ন ইবার জ্যাগছে চাষী 
রক্তে রুয়া তুলেছে ধান। 
কিংবা! বপাই মাঝির বীরত্ব £ 
২. অদালীতে রূপাই মাঝি বাড্জ্যাদের বর্গাদার 
বন্তে রুঘা ধান তুলেছে__ভ্যনে গেছে তার খামার | 
গুণ্ডা দ্রিয়ে মালিক তাকে ম্যারতে যায়ে হটেছে। 
মুখ শুকায়ে আমাস ইখন-_যে ঘটনা ঘটেছে। 
১নং গানটিতে চাষীর সংগ্রামী এঁতিহা ফুটে উঠেছে । ২নং গানেও চাষী 
সমাজের বীধবত্তা। ছায়াপাঁত ঘটেছে । কিন্তু গানটি কাহিনীভিত্তিক বলে খুবই 
আকরণীয়! এখানে পুকলিয়ার আদিবাম্পী সাঁওতাল অধ্যষিত অদালী গ্রামের পাই 
মাঝি নামক জনৈক চাষীর বীরত্বগাথা নিমিত তয়েছে। 
৩. খাজন। মকুল-_ পবার টুস্থু চ্যষছে চাষী লিজের ক্ষেত 
বীজ ধান সার দিচ্ছে ইখন ট'যাড রা পিটে পঞ্চায়েত | 
সেচের কথা ভাবছে সরকার লেভি আদায় নাইগো আর 
সোনার ধানে ভরবেক ট্রন্্ ইবার চাষীর ক্ষেত থামার ।৯ 


৯, টুসবু গান ও সাম্প্রতিক কৃষক আন্দোলন £ মৌভিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় “পশ্চিমবঙ্গ? 


টন গানে মমাজ-মনক্ষতা 
সনৎকুমার মিত্র 


টুস্থ সঙ্গীত-প্রধান উত্পব। সঙ্গীত বাদ দলে টুর কোনো অস্তিত্ব নেই। ১ 
এই সঙ্গীত ধিন বচনা করেন, থিনি গান করেন এবং ধাবা শোনেন তাদের 
প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ এস অপ্রত্যক্ষ ভঙ খা ভাব জীবন ও জগতের সামাজিক ও 
সাংসারিক আন আকাজটন, সুখ-দুঃখ, কামনা-ব।সনা, অভাব- মভিযে!গের বিচিত্র বর্ণ- 
স্ষমা ভাষায় ও অভিনব স্রবে আঙআপ্রকাশ করেছে টঙ্গু মামক গেষ কবিতা গালর 
মধ্যে দিয়ে | প্ররুতি যেমন বিচিত্র বর্ণে প্রজাপতি? পাগাকে বাঞ্জত করেন, তেমনি 
এই টুস্থ গানের পচযিতা তার হৃদযের সব রঙকে উজীড করে এই গানগুলিকে রচন| 
করে থাকেন । সেই গান কথন৭ শানন্দে উজ্জল, কথণও বা দুঃখের যন্তুণার নীল 
অথবা দারিদ্র্য ও বঞ্চনাপ দীনতাষ কালো । এক কথায় টুস্বব এই খাণীকপের 
অন্থস্তল থেকে সমস্থ সমাজ কথা বলে উঠেছে, সবস্তরের জীবন ভাষা পেতে 
চেযেছে। এখানে আমরা সেই ভাষার হ্ববপ কি, কোথায় তার মূল গিয়ে প্রবেশ 
করেছে-_তারই অনুসন্ধান করবো। তার আগে "টুন উৎসবের পটভূমিটি রচনা করে 
নেবো এবং পবে সেই চালচিত্রেব সামনে স্রবুহৎ সাংস্কৃতিক বাঙলার আন্তর-প্রতিম 1 
জীবন-দেবতা, সংগ্রামী এ্তিষ্থ এবং মানস-মুত্তিকে গ্রতিচিত করবো। 


'টুস্থ অদ্াণ সংক্রান্তি বা পয়লা পৌষ থেকে আরন্ত হয়ে পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত 
এই এক মাসস্থায়ী উৎসব | এই সময় ক্ুষি-নিভব বাঙালীর সারা বছরের অন 
সংস্থানের, জীবন-রক্ষার মূল উপাদান ধান ঘরে মানবার, রক্ষণাধেক্ষণ বা সংগ্রহ 
ঝুরবার সময়। সেই জন্য এই টুক্থ উৎসবকে সকলেই £ ক. শস্যোৎসব বলতে 
চেয়েছেন। | টুস্থ তেমনি ফদল ঘরে আনার উৎ্নব” | ] আবার কেউ কেউ টুঙ্থর 
মধ্যে দেখতে পেয়েছেন £ খ. উ্বরতা-বৃদ্ধির ব্যগ্রত্তা বা কামনা] অথবা ঢ6:01109 01- 
এর অবশেষ অথবা অন্থকৃত ইন্দ্রজাল []7718015 148810]| বতমান প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে 
এই বিষয়গুলিব বিশদ পর্যালোচনা অবান্তর ঠেকবে, তবুও টুস্থ গানের সমাজ- 
মনস্কতা বিচার করতে গেলে উক্ত ছুই-মত সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন । 


2৩) 


কারণ, যে সামাজিক-অর্থ নৈতিক ও তৎজাত মনস্তাত্বিক সামিয়ানীর নীচে টুহ্থ 
উত্সবের আসর জমে তার পরিচয় না জানলে টুস্থ গানের সমাজ-মনস্কতাকে বোঝা 
বা না বুঝে ব্যাধ্যা কর] যাঁবে না। 


প্রথমত, পারিপাঞ্থিক অবস্থা, সময়ের ও কালের [565০2] খতৃগত বৈশিষ্ট্যের 
দিকে তাকিয়ে বলা অনেকটা সঠিক হবে £ “অনুভবের সব সীমানা ছু'রে এই গানে 
ঝাডখণ্ডের মানুষের প্রাণ আপনাকে খুলে দেয ভাঙ্গে ভাজে । নোতুন ফসলের সম্পন্ন 
সম্ভার খুশির সোনা ছভায়। টুম্থ গানে তারই আভা | ছুঃসহ দুঃখের ভারি দিনগুলোকে 
ঠেলে মন এবার তৃপ্তির স্বস্তিতে ভরা" ।১ অর্থাৎ টুন উৎসব ও সেই উৎসবকে 
অবলম্বন কবে গান রচনার একটা প্রেক্ষাপট-রেখার সন্ধনন পাওয়া যাচ্ছে । কিন্তু ত৷ 
বলে কি টুক্থ শিপ্যউৎসব, [ নু৪155119511%9] ] 1 শিস্য-উৎসব” বলতে 
প্ররুত প্রস্তাবে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা কোথাও নেই | তনে অভিধানকে অন্ুলবণ 
করলে বলতে হয় যে টুস্থ ফসল কাটার ও গোলাজাত করার সময়কার উৎসব,__ 
এবং তাই একে ফসল কাটা ও তা গোলাজাত কবা সংক্রান্থ উৎসব বলতে পারি ন। 
বলেই, বলেছি £ “যখন অগ্রহায়ণ ও পৌষ যাঘে ধান্য পাকিয়া উঠে ও প্রতিগৃে 
নূতন শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, তখনই এই উৎসব আরন্ত হয়” ।৩ এবং এ-কাবণেই 
এই উৎসবের শষ্ট্য হচ্ছে “ধন্যবাদ-প্রদান*কারী উৎসব [৭,8159950 09911521_ 
[1)217105-51%111 501৬109 00: 17215951 2 0,101 1101101701-5 01 0009171 
[0061151) : 1957 ৪0. 70. 365] এখন প্রশ্ন হতে পারে এমন সিদ্ধান্তে 
পৌছানোর কাবণ কি? কারণ, ১. এই টুন্থু ষদি শস্যব ফলল কাট1 ও তা গোলা- 
জাত করা ]-সংক্রান্ত উৎসবই হবে, তবে যে টন্থ গান টুন্থ উত্সবের অবয়ব ও আগ্মা, 
দেহ ও অস্তিত্ব তার প্রতিবছবেই রচিত হাজার হাজার গানের কোথাও শস্যের কথা 
নেই কেন? এতে টুন্থ অঞ্চলের মাক্ষ-জনের আশা-আকাজ্ষা, গ্রেম-ভালোবাস।, 
সমসাময়ক ঘটনা-জীবন-জগৎ সব কিছুনই কথা আছে, নেই কেবল শন্তের 
ভালে মন্দ, আশা-মাকাজ্কার প্রসঙ্গ । ২. যে কোন মানব-কর্মের একটি কাষিক, 
ব্যাবহারিক এবং মনস্তাত্বিক দিক আছে । প্রথম ছুটি বাহিক, তৃতীয়টি অন্তরশায়ী । 
এবং একথা বলাই বাহুল্য যে এই আন্তরক্রিয়ারও বাঁহাক অভিক্ষেপ অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অপ্রত্যক্ষ থাকে না। ফলে, সমগ্র আন্তরক্রিয়া এবং তার প্রকাশের মধ্যে 
ষে মনস্তাত্বিক ভাবারোহনীয়তা [০1178] আছে তাকে একটি চিত্রলেখারশ[ 27] 
সাহায্যে উপস্থিত করলে জড়ায় ঃ 
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বিশ্রেষণ £ ক.ল্ুমাঘ শেষ ও ফাল্গুন। খ.ল্চৈত্র । গ.লভাদ্র। ঘ.হ 
তাঁশ্বন | উ.- কাঁত্তিক চ.- অদ্রাণ+পৌষ | ছ.-পৌষ | 


১.__উর্বরতার স্যষ্টি ও বৃদ্ধি । ২.__ফসলের আকাজ্ষা ও ভালো বীজ। 
৩.মঅস্কুরোদগম | ৪-ফলের আগমন। ৫.--ফল বক্ষা। ৬. পূর্ণতা ও 
পবিতৃপ্ি । ৭._-স্থন্তবাঁদ বা! রুতজ্ঞত। | 

ওপরেধ এ চিত্রলেখা এবং তার বিভিন্ন বিন্গুলি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি যে 
প্রায় সার বছর ধবে স্ুর্ধের বাধষিক গতি অনুসরণ করে যে মাসগুলি ক্রমারিত হচ্ছে 
তাতে ফসল এবং তার উতপাদনকারীর মেহনত ও উৎপাদনকে অবলম্বন করে 
খানসিক বেগমাত্রা উধ্ববিন্দুতে পৌছাতে চায় । কিন্তু ফসল ফলানোর সমস্ত প্রক্রিয়া 
ক্রাস্তিবিন্দুতে পৌঁছে আর উর্ধ্বসুখী থাকে নাঁ। একটি পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তিজনিত 
গতজ্ঞতায় অবসিত হয়ে সমান্তরাল রেখায় বপান্ত্রিত হয়। এই সমান্তরাল 
অবস্থাই 18156519508] (121015-815102 591%105  হিসেবে গৃহীত 
হতে পারে । 


মানসিক বেগমাত্রার এই ক্তান্তিবিন্দুতে উপস্থিত ও তারপর স্থিতিস্থাপক [০18911০] 
অবস্থায় পৌছানোর বিষয়টিকে অবনীন্দ্রনাথ তার৬ বাংলার ব্রত” [১৩৬৭] গ্রন্থে কিছু 
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পথক ভাষায় ৪ উদ্াহরণে উপস্থিত করলেও আমাদের বক্তব্যের সঙ্গে তার অনেকখানি 
সঙ্গতি আছে। যেমন £ “আমাদের দেশে মেয়েরা প্রধানত তিনটি বড লক্ষীব্রত 
করে থাকেন। প্রথম ফান্্ন মাসে বীজ বপনের পূর্বে । চাষীরাই বেশি এ ব্রত 
করে-_-রবিবারে আর বৃহস্পতিবারে । একে বলা যেতে পারে হবিত: দেবী-_ 
সবুজবর্ণ। এই পূজা ক'রে তবে ঘর থেকে বপনের বীজ বার করা হয় । দ্বিতীয় 
লক্ীব্রত হচ্ছে আখ্িনে কোজাগর পৃিমায় যখন সোনার ফসল দেখা দিয়েছে। 
ইনি হলেন ন্বর্ণলক্ষ্মী হলুদবর্ণ | তৃতীয় লক্ষমীত্রত হল অদ্রাণ, যখন পাকা ধান 
ঘরে এসেছে-ইনি ভরুণ] লক্ষ্মী । মেয়েরা বছুরে আরো কয়েকবাব লক্ষ্ীত্রত 
করেন, যেমন ভাব্রে, কাস্তিকে ও চৈত্রে। কিন্তু সেগুলি তিন লক্ষ্মীত্রতেরই উাচে 
ঢাল।' ( পৃ. ২৭ 11 

অতএব সমগ্র শম্য-ব্যবস্থাৰ অন্তর্গত মনত্ডাত্বক ক্রমবিকাঁশকে অত্যন্ত পুঙ্খানুপুন 
বিশ্লেষণ করলে আমর ট্ুম্বকে যথার্থ আভিধানিক অর্থে “হারভেস্ট ফেস্টিভ্যাল" হিসাবে 
গ্রহণ করবো। এবং টুক্থ সঙ্গীতের উত্স ক্ষেত্রেণ এই পটভূমিকাকে মনে রেখে 
তার বাণী দেহের সমাজ-গোত্র নির্ণয় ও বিচাঁব করবো । 

দ্বিতীয়ত, টুথ উৎসবের মধ্যে কি উর্বরতা [010119 ] বৃদ্ধির ব্যবস্থা বা কোন্‌ 
ইন্্রজাল [12810 ] আছে ? ১. খামাদের পূরবতী আলোচনায় আমব1 দেখেছি 
যে ট্ুস্থ উৎসব যে সমধে অন্ষিত হচ্ছে তখন) ঠিক দেই সময়েই, আর ভূমির 
উর্বরতা বুদ্ধির কেশ প্রয়োজন থাকে না! স" কাজেই একটি শিপ রীতি ক 
স্তব আছে। বেশী দূর যেতে হবে শা, মন্ত্যু-সমাজের স্ত্রী-প্রাণীর মধ্যে প্রজনন» 
ক্ষমতার সুচনা থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওযা পশন্থ বিভিন্ন ক্রিয়া-আঁচার অনুষ্ঠান ও তার 
মানসিকতার ব্যাখ্যা করলে আমাদের বক্তব্যে সত্যতা প্রতিপাদ্িত হবে ]। 
আবার মাঘের শেষ [যদি বর্ষে মাঘের শেষ / ধন্য রাজার পুণ্য দেশ? ] বা ফাল্ন 
থেকেই সেই মানসিকতা বা তজ্জাত কাজ আরম্ভ হবে। তাই টুম্থকে উর্বরত। 
“দ্বির উৎসবানুষ্ঠান বলি কি করে । 

২. টুস্থ উৎসব আলোচনায় ইন্দ্রজাল [11481০., মৃত ধানের প্রতীক, শস্যের 
পুনজীবন লাভের কামনা ই ঠ্যাদর বিষয় যে বল] হয়ে থাকে, তার পেছনেও সত্য- 
তার জোর খুবই কম । কারণ, ক. “টুঙ্থ' নাম দিয়ে যে খল বা] খলা গুলি [মাটির 
থ(রর মতো দেখতে, কানায় ছোড বা বিজোড সংখ্যার প্রদীপের আকৃতি দোন। 
কণা থাকে 15 বুলুক্দিতে রেগে ফুল ইত্যাদি দিয়ে গান করা হয় প্রতি সগ্ধ্যায় এবং 
পৌষ সংক্রান্তির দিন স্থাশীয় নদী বা পুক্করণীতে বিসর্জন দেওয়! হয়, তার মধ্যে 
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ব্রতাচার বা দেবপৃজার মতে! কোন শ্তুদ্ধানুষ্ঠান নেই। ব্যাপক ক্ষেত্রান্সন্ধানের 
ফলে স্থনি্িষ্ট যে তথ্য পাওয়া গেছে তা এই রকম £ ১. সর্বত্র “সরার গর্ভ [?] 
বা খল আবশ্যিক নয়। বহু বহু জায়গায় কুলুরিতে কেবল ছু-চারটি গাঁদা বা 
অন্য ফুল, ছু-চারখানা বাতাসা রেখে, বুলু।'খব চারপাশে আলপন! দিয়ে বা না দিয়ে 
গানের নৈবেছ্ে টুম্থকে নিবেদন করা হয়"। ২. বহু বহু জায়গার গোবরের না, তু'ষ 
বা হলদে কাপডের কোন ব্যবহার দেখ। যায় না । ৩. সারা! পৌষ মাঘ বা মাঘ 
শেষের তিন বা সাত দিনের মধ্যে যথাক্রমে ছুই ধা ছ-দিন সন্ধা! [ শীতের কাল | 
থেকে দু-তিন ঘটা তক গানের নৈবেছ্ত-গানেব মন্ত্রগানের উপচার নিবেদন কর! 
হয়; আর পৌষ সংক্রান্তির আগেব বাতটাই ভারি জশাকের। সারা বাত বা 
গভীরতর রাত পথন্ত চলে গানের আসব । ৪. ত্র» উদযাপিত হয় শুদ্ধাচারে 
সান করে। টুঙ্থ হয় রাত্রে, সান কবাব প্রযৌজন হয না1৮৫ ৫. নিকটস্থ 
নদীতে বা পুঙ্ক রণীতে মকর সংক্রা্ণ আানের পর্ন নতণ কাপড পদা এবং দোকান 
থেকে (কনে বা বাজী থেকে বয়ে-এরে-জাসা খাবার গ্রহণ প্রার আবশ্তিকও।বেই 
করে থাকে । ৬. এ প্রকম বভ চৌদোল দেখা গেছে যাও সঙ্গে ট্থ খল বা মুত্তি 
বাহত হযে আসছে শা । ৭. টুস্থ কেপল এমাবী মেরেদের অনুষ্টান নয় সব বয়সের, 
সব অবস্থার নাদী মাত্রেরই অনুষ্ঠান ডিসাবে অপশ্াই গণনীঘ | ৮. সামান্য একট 
সাধারণ বিবেচনা প্ররোগ করলেই বোঝা যাবে যে, ভাছুব প্রতাপ নয, মানস-বিবর্তনেব 
স্বাভা'বক প্রক্রিয়ায "টুহ্থ ধাবণায়' নগস্থাবোঁপপূৰক মৃত্তিৰপ স্থি হয়েছে। ৯, 
তুষ ও গোবর শ্যবহাব যে কোথা ৪ কোথা ৭ হ্য টুস্থ উত্সব হন্ুঙ্গে, তাই দেখেই 
যদি উর্বরতার গবেষণায় পৌছাতে হয় তা-হলে, মাটির বাজীর দেওরাল গাখবার 
সময় দেওয়ালকে স্থায়িত্ব দেওয়া জন্তে ধ| এই পৌষ মাসেই ধান রাখবার 
গোলা বা চেঁচারিৰ তৈরী পাত্রকে (পালই”] গোবর তুষ ও মাটি মিলিয়ে থে প্রলেপ 
[1)185167] দেওয়! হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এ সময় এ গোলা বা পালইকে 
সি'ছুর চন্দনের ফোটা দেপযা হয় তাও কি উর্বলতার প্রতীক? ১০. তাই 
টুহ্ন ফদল আনার সময়কার উৎসব 7 যে শ্রম, মেহনত, বিশ্বাস, আচার, প্ররণতি- 
অন্ুকম্পা প্রভুতির সাহায্যে ফসল ঘরে এলো তাদের সকলকে ধন্যবাদ প্রদান কণাঁর 
উৎসব, কুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার উত্সব ; “সমানুভব বিশিষ্ট দলবদ্ধ ৬ মেহনতী 
মানুষের লোকায়ত ভাব ভাবনা ও জীবনবৃত্তকে ৭ সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ 
করার উৎসব । যেমনঃ “কামনাকে সকল করার তাগিদেই তৎ্কালের যাব তীয় 
সঙ্গীত প্রয়াস৮ তেমন কামনা সফল হয়েছে অতএব আমাদের সঙ্গীত প্রয়াস 


ভি 


অব্যাহত থাক। ছান্দোগ্য উপনিষদের “ক্ষুধার্ত, অন্ন আরশ্তক, অতএব গান” গাও__ 
এর প্রতিরূপে আমরা টুস্থ উত্সবে এটাই বলেছি বা বলে থাকি ক্ষ্ধা মিটেছে, 
অন্ন পেয়েছি অতএব গান গাও*।৯ 


॥ ২।| ওপরে রেখে-আসা মানসিকতা টুন্থু গানের উদ্তব-ঠিকানাও প্রচারের ভিত্তি। 
এই গানের বিষয়বস্তও উক্ত মানসিকতার সন্তান । এখন আমাদের এই সন্তানের 
শ্ববপ ও প্ররুতি বিচার করে একটি প্রত্যয়ে পৌছাতে হবে। তার আগে একটি 
ছকের সাহায্যে ট্র্ুর অনুষ্ঠান ও সাহিত্য বিভাগদ্ধয়কে স্পষ্টরূপে, উপরিভাগ-সহ 
আমাদের দৃষ্টির সামনে মেলে ধরার প্রয়োজন । যেমন £ 





হি 
সনি 
ঝতৃগত 
৯ সন ১০, ক 
টা সাহিত্য 
|... | ইজি 
পর্গত [1]. আচাবগত অনানুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিক [?] 


এই ছকের অন্তর্গত ১নং উপবিভাগটির আমর আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদে 
যথাসম্ভব সেরে এসেছি । দ্বিতীয় উপরিভাগের আলোচনা বগমাঁনে প্রয়োজন । 
আমরা আগেই বলে এসেছি যে টুহ্থ একটি বিশেষ অঞ্চলে, বিশেষ খতুতে অনুষ্ঠিত 
উৎ্সণ। এবং এই উৎসবে গানই সব,--প্রাণ চলে গেলে যেমন দেহ অর্থহীন 
পচনবশিল বস্তুতে পরিণত হয তেমনি টস্থু সঙ্গীত বাদ দিলে টুন্থ অনুষ্ঠানের কোন 
মূল্য থাকে না। এমন দিক নেই, বোধ হয় জগতেব এমন বিষয় নেই যাকে এই 
টু গান স্পর্শ করে না। এবং টুহ্থ গানের ছুটি অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে £ ক. টুস্থ 
উৎসবের সময় ছাড়া টুক্থ অঞ্চলের মানুষ এই গান গাইতে, রচনা করতে খুন কঠিন 
বাঁ কষ্টসাধ্য বলে মনে করে, তার স্বাভাবিক সৌন্দর্য, সারল্য ফুটিয়ে তুলতে পারে না 
-ধাব! জলে যেমন চাতকের তৃষণ মেটে, নতুন বর্ষায় যেমন ব্যাঙেরা আপনিই গান 
ধরে, কদম্ব-কামিনী যেমন ম্বতঃই সৌগন্ধ বিতরণ করে, বাঁসম্তিক পূর্ণচন্দ্রের মায়ায় 
যেমন কথা৷ আপনিই গান হয়ে যার ঠিক তেমনি টুম্থ খতুতে হাজার হাজার রকমারি 
গানের ফুল ফুটে রাট বাঙলা ও তৎ্সন্নিহিত অঞ্চলকে পরিপ্লাবিত করে ফেলে। 


১১৮ 


এ. “একদিনের পুজার ফুল যেমন পরের দিন বাসি হইয়া যায়, তেমনই এক বৎসরের 
টুস্থ গান পরের বৎসরেই অপ্রচলিত হইয়া! যায়; নূতন নৃতন গান রচনা করিয়া নূতন 
বৎসরে টুহ্থর উদ্দেশে নিবেদন করা হয় ।১৯০ 
॥ ৩ ॥ “লেনিনের মতে আর সব কিছু বাদ দিলেও শিল্পকে সত্যনিষ্ঠ হতে হবে এবং এই 
সত্য জীবনের উন্নতির রীতিনীতি ও তার যথার্থ প্রকাশের ওপর ভিত্তি করে গড়ে 
ওঠা উচিত। লেনিনের মতে, শিল্পের শক্তির এবং তার বিশ্বাসের জোরের প্রধান 
উৎস যে জীবন, সাহিত্যিকদের সেই জীবন সম্পর্কে সম্যক জবান থাকা উচিত।” ৯৯ 
এই সত্যনিষ্ঠা এবং সম্যক জ্ঞান আমাদের খুব ভালোভাবেই চিনিয়ে দেয় যে 
টুস্থ গানগুলি টুম্থ অঞ্চলের একেবারে নিচের তলার মানুষদের হৃদয় উৎপাটিত-করা 
ধন, যা তারা সমাজকে অঞ্জলি দিয়ে থাকেন । টুস্থ প্রধানত যে অঞ্চলের উত্সব, 
যেখানকার সমাজ-বাগিচায় এই গানের ফুল ফোটে, যেখানকার মাঁস্ষের হৃদয়-মন জীবন 
এই গানের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র বর্ণে আত্মপ্রকাশ করে,_যেখানকার একদিকে কাকুরে 
পথ আর সবুজ সরল শালবন, দিগন্ত-বিস্তৃত উর লাল মাটি, মাঝে মাঝে অনুচ্চ 
পাহাডের আ্বাথি পল্পবের কোলে নীল আকাশের গভীর অথচ ক্লান্ত দৃষ্টি; অন্যদিকে 
বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্ত বৌদ্রের কাঠিন্, দ্রিনের তীক্ষ ও সুম্পষ্ট দীপ্তির 
'পর ধীর পদক্ষেপে মায়াবী অন্ধকারের মন্থর আবির্ভাব মুঙ্ীহত ধরণীকে উদাস করে 
তুললেও এর অধিকাংশ কালে! মা নুষগুলোর অন্তরের আবেগ-বঙ ও শ্টামলিম। হারায় 
ন1-গোপনও থাকে না। পান্থপাদপে আঘাত করলেই যেমন প্রচুর নির্মল জল 
নির্গত হয--ঠিক তেমনি নতুন ফসল ঘষে ওঠার [ এই রূঢ় রুক্ষ ভূমির ুপণ প্রকৃতি 
যতটুকুই বা ফসল দেন ] সামান্য স্ুখাভিঘাতে, প্রচণ্ডতম মেহনতের সামান্ততম 
সার্থকতায় প্রচুর পরিমাণে কাব্যরস উচ্ছৃসিত হয়ে ওঠে । জীবনের রঙে রঙিন, 
অভিজ্ঞতার তাপে নমনীয় ও আবেগের চাপে সরস এই স্মপ্র্থর টুন্থু গানের ভাগারে 
এমন অনেক কোহিনূরের সন্ধান মেলে য৷ শ্বচ্ছন্দে বঙ্গভারতীর কণ্ঠে লগ্ন শ্রেষ্ঠ রত্ব- 
হার হিসাবে মরধধীদা লাভের অধিকারী । যেমন ঃ 

“এত বড পোষ পরবে রাখলি, মা পরের ঘরে, 

ওমা পরের মা কি বেদন বোঝে 

অন্তরে পুড়ায়ে মারে । 
আমার মন কেমন করে, [মাগো] আমার মন কেমন করে, 
যেমন তাতা৷ কড়ায় খই ফোটে ॥ 
এই গানটির মধ্যে দিয়ে সমস্ত বাঙালী লমাজ যেন কথ কয়ে উঠেছে_-এত বড় 


১১৯ 


পর্বের দিনে, সারা দেশ যখন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে তখন পরের ঘরে ১২ এইভাবে 
আটকে থাকার মতো ছুঃখ কন্যাজীবনে-বধূজীবনে আর কি আছে? মেয়ের ভুর্জা 
অভিমান কি অসাধারণ ছুটি উৎপ্রেক্ষার মধ্যে দিয়ে বাঙালী বাপ-মায়ের বুকে শেল হয়ে 
বিধেছে। “লেনিন বলেছিলেন £ “বুর্জোয়া শিল্পের দোষটাই এইখানে-দব সময়েই 
এটি সুন্দর করে দেখায় ।”৯৩ কিন্তু এখানে-_এই লোকসঙ্গীতে কোন কষ্টকল্পিত 
চেষ্টাকৃত সৌন্দর্য স্থপ্ির প্রয়াস নেই, অন্তরের প্রবলতম ছুঃখ সথন্দরতর সঙ্গীতরূপে 
প্রত্যক্ষ ভাষা বাহন নিয়ে সহজেই বেরিয়ে এসেছে । 
১. পত্রশ দিন র্যাখলাম টুস্থ্য় তেল-সলিতা দিয়ে গ, 
আর রাখতে লারলাম টুক মকর আইছে লিতে গ। 
ছাচি খাও মা, ছেনা খাও মা, ওদর ভরে গ, 
কাল সকালে চলে যাবে, একবার ফিরে চাও গ” ॥ 
২. রাত ফুরাঁল, মকর গেল, 
বাঁধ গ মাথা জননী । 
আর তো টুম্থ কাদিস না গ 
বিদায় ছুব না আমি” ॥ 
এই গানগুলিকে কি আমর] বাঙালীর আগমনী-বিজয়! গানের আদি লৌকিক 
রূপ হিসেবে গ্রহণ করতে পারি না? 
বালিকা কন্তা বাপ-মাকে বড পরবের দিনেও ছেডে থাকার এই ছুঃখকে ভুলতে 
রাজি ছিলেন, কিন্তু যেখানে থাকার একমাত্র যে আক্ধণ ছুঃখ-নুখ-মিশ্রিত প্রধানতম 
যে অবলম্বন তাতেও তো কাঁটা পডে আছে । স্বামী সম্পদে ভাগ বসিয়েছে সতীন 
এসে। অতএব এমন অবস্থায় বাঙালী বধৃব যে মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই ফুটে 
ওঠে তা এই রকম £ 
“একই গাড়ী কাঠ ছু-গাডী কাঠ, 
কাঠে আগুন লাগাবো, 
আগুন যখন হুদ্‌হুদাবে 
সতীনকে টেনে দিব । 
সতীন আমার জনমের বাদী |; 
সতীন যে সমস্ত বিবাহিত জীবনে সবচেয়ে বড প্রতিবাদী তাতে আর সন্দেহ 
কি? অতএব সংসার যাপনের সহনীয় নানা অভাব অনটনের মধ্যেও যে চরমতম দুঃখ 
স্থপ্টির কারণ তাকে কেবল আগুনে ঠেলে ফেলে দিয়েই তৃপ্তি নেই £ 
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“আয় রে সতীন মারবি ন কি 
তবে কি আমি মার খাব, 
কালীক থানে খু*টা গাট্যে 
তবে পাঠা বলি দিব ॥ 


এইভাবে সতীন সম্পর্কে অনেক জলম্ত, ভীষণ, কঠোর, হৃদয়হীন এবং 
অসামাজিক শাস্তির ব্যবস্থা! টুহ্থ গানে শোন। যায়। অনেকে বাইরে থেকে ভাবতে 
পারেন একেমন অপামাজিকতা। “কিন্ত সতীনের পক্ষে তো কিছুই অসম্ভব নয় । 
কারণ, এদেশে একদিন মেয়েরা কুমারী জীবনেই ভবিষ্যৎ সতীনের কণ্টক দূর করবার 
জন্যে সতীন কেটে আলতা” পরবার ব্রত করত। সেই কথাই এখানে টুহ্ন উৎসব 
উপলক্ষ করে বলা হয়েছে । কুমারী হৃদয়ের মধ্যেও যে কি ভয়ঙ্কর জিঘাংসা শৈশব 
থেকেই লালিত হয়ে খাকত এই ছভাগুলো তার প্রমাণ। এগুলো কেবলমাত্র 
একটা বিশেষ যুগের বিশেষ একটা সামাজিক অবস্থাই নির্দেশ করে না। বরং 
চিরন্তন নারী মনের এক গোপন মনস্তত্বের দ্বার খুলে দেয় । সেই জন্যই গানগুলোর 
“সামাজিক এবং সাহিত্যিক মূল্য ব্যতীতও চিরন্তন এক বৈজ্ঞানিক মূল্য আছে" ।৯৩ 
এই বিচার-মাধ্যমের অপর এক কোন থেকে পর্যালোচনার জন্য এখানে আমরা টুক্তর 
বকলমে সতীন সম্পর্কে আরও একটি গানের উদাহরণ দেবো! £ 


“ও পাডা যেও না তুষু, ওপাভাতে সতীন আছে, 
অল দিলে জল খেও না, 
পান দিলে পান খেও না, 
পানের ভিতর ওষুধ দিবে 
মা বলিতে পাবে না” 
এ-ছাড়াও সংসারের অপরাপর সম্পর্ক, যেমন বাবা-মা-বোন-শ্বশুর-শ"শুডী-ননদ- 
ভাঙ্বর-দেবর প্রমুখদের নিয়েও অসংখ্য টুস্থ গান প্রচলিত আছে, এখনও রচিত হয়ে 
থাকে । এইসব গানের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র মানসিকতা প্রকাশিত হয়ে পডে বাঙালী 
সমাজের ছন্দ-জটিল অবস্থাটিকে নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি এনে ধীড করিয়ে দেয় । 


১. “বাপের ঘরে কাপড দিল 
ধারে ধারে ধাদ্‌কি ফুল, 
শ্বশুর ঘরের লোকে বলে 
গেল লো তোর জাতি বুল । 
১২১ 


ছোটাই বিষ্বা দিলি মা কেনে 
আমি ঝাঁপ দিব দইরার মাঝে ॥? 
এই রকম আরো আছে £ 
২. “এই বছরের পোষ পরবে 
সবাই পরবে লাল শাড়ী, 
আমার শাউডী ছাঁচড়া মাগী 
মোক্‌ দিল গ নীল শাড়ী; । 
শাশুডীর এই অত্যাচার সয়েও কোনরকমে থাকা গিয়েছিলো, কিন্তু যখন £ 
৩. মাছ কাইটলাম চাক! চাকা 
মাছের কাটা সিজে না, 
ভাশুর হয়ে জিগির করে 
ই জীবন আর রাইখবে! না" । 


তখন আর তো শ্বশুর ঘরে থাকা যাঁয় না। ভাশুরের কুৎসিত ইঙ্গিত ও আচর 
যে সম্তমের মাথা খেয়ে বসে। তখনই বধূ শ্বশুর ঘর ছেডে বাপের বাডী পাড়ি দেয়, 
কারণ এ লজ্জা তো কাউকে প্রকাশ করার নয়। কিন্তু মা কন্যাকে শ্রান্ত ক্রিষ্ট দেখে 
পরম সোহাগে তাকে ভোলাতে চেষ্টা করেন । 

আমরা আগেই বলেছি যে প্রতি বছরেই হাজার হাজার নতুন নতুন টুন্থ গান 
রচিত হয় । এবং মাত্র একবছরে যত টুথ গান রচিত হয়ে থাকে, তাকেই যদি 
সংগ্রহ করা যায় তবে তা-দিয়েই কয়েক খণ্ড মহাভারত রচনা করা যেতে পারে । 
এবং যদি এ সমস্ত গান সব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে বিষয়, মনোভাব ও বক্তব্য- 
অনুযায়ী বিন্যস্ত করে প্রকাশ সণযায় তবে এই অঞ্চলের দরিদ্র-শ্রমজীবী মানুষের 
সংগ্রাম, তার মনন্বিতা, তার সমাজ ও পরিবার-বিস্াসেরর একটি পরিপূর্ণ চিত্রকে 
খুজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্ত কে করে সেই কাজ-_কারণ সমাজমনস্বতা- 
বিজ্ঞান বুদ্ধি-যৌথ কর্মেষণী-অর্থবল ও অকু্ঠ পরিশ্রমেচ্ছা ছাডা এমন কাজ হবার 
নয়। তবুও বিচ্ছিন্নভাবে, ব্যক্তিগত উদ্ভোগে এবং জ্ঞাতিবিষ্ভাগত শৃঙ্খল ব্যতিরিক্ত- 
ভাবে অনেক টুহ্থ গানই সংগৃহীত হয়েছে । 

॥ ৪ ॥ আমব। আগের একটি অনুচ্ছেবে টুন্থ গান্রে যে একটি সারণি তৈরী করেছি 
সেখানে একটি প্রশ্রবোধক চিহ্ন দিয়ে অনানুষ্ঠানিক নামে টুস্থ গানের একটি উপরি- 
ভাগের উল্লেখ করা হয়েছে । অর্থাৎ কোন কোন লোকপাহিত্য গবেষক অনুষ্ঠান 
ছাঁডাই ? পৌষ বা মকর পরব-এর সমষেব বাইরে ] যে সব টুম্থ গান হয় তাদের 
অনানুষ্ঠানিক টুন্থ গান বলতে চেয়েছেন। এ কথা ঠিক যে বিগত ভাষাভিত্তিক 


দু. জি হি 


প্রদেশ গঠনের পূর্বে ১৯৫৬ খ্রীঃ ], অথবা বঙ্গবিহার সংযুক্তিকরণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে 
এখনও ভোটের সময়, অথবা কোন মেলা-পার্ধণে গ্রীস্টধর্ম প্রচারকেরা! নিজেদের 
উদ্দেস্টানুযায়ী ও প্রচার-সপক্ষে কবিতা রচনা করে টুন্থ স্বরে গান করে থাকেন। 
মনে হয় এই সমস্ত টুস্থ গানকে অনেকে অনানুষ্ঠানিক বলতে চেয়েছেন। বিষয়টি 
স্পষ্ট করার জন্তে একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে £ 


শুন বিহারী ভাই 
তোরা রাখতে নারবি ভাংদেখাই ॥ধ॥ 
তোর] আপন তরে ভেদ বাড়ালি 
বাউল ভাষায় দ্রিলি ছাই । 

আমরা সকলেই জানি যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্গ-ভঙ্গ-রদ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ 
সহ অপরাপর দেশপ্রেমিক কবি বাউল-সারি-রামপ্রসাদী ইত্যাদি লোকপঙ্গীতের স্থুরে 
অসংখ্য গান রচন। করেছিলেন | কিন্ত, সেদিনও যেমন, আজও তেমনি এ সব গানকে 
কেউ-ই বাউল বা শাক্ত সাধনার অঙ্গ হিসেবে বাউল বা রামপ্রসাদদী বা সা'রগান 
হিসেবে চিহ্নিত করেন না। ঠিক এই কারণেই বাস্তব অভিজ্ঞতার শরিক শ্রীরামশস্কর 
চৌধুরী মহাশয় যথার্থভাবেই বলেছেন ঃ "টুহ্থ গানের রচয়িত্রীর আসনে অধিষ্ঠিতা 
ধনী-নির্ধন নিবিশেষে সকল শ্রেণীর মহিলারা । এ গানের স্ুরও আরোপ করেন 
তারাই। সংগীত পরিবেশিত হয় সমবেত কঠে। একক শিরীর কোন বিশেষ মধাদা 
নেই। সংগীতকালীন কোনো যন্ত্র ব্যবহৃত হওয়ার রীতি নেই। তবে বর্তমানে 
পুরুলিয়া অঞ্চলে পুরুষরা নান! যন্ত্র সহযোগে টুস্থ গান পরিবেশন করেন । এ সব 
গানের অধিকাংশই রাজনৈতিক বিষয়ের উপর শিক্ষিত মানুষের রচনা"”*টুম্থর সঙ্গে 
মনের সেতুবন্ধন ঘটিয়েছে পৌষের ফসল। একট| বিশেষ মাসে বিশেষ কারণে 
টুঙ্থর জন্ম। সেই মাসে বিশেষকরে-_কারণটিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র টুহ্থর স্বর 
সহযোগে গান গাইলেই কি টুম্্র গান হবে? যদি তা হয়, তবে পুরুলিয়ায় সাম্প্রাতক- 
কালেরু রাজনৈতিক বিষয়বস্ত-বিধুত গানগুলিও টুন্থগান। তবে এই সব গানগু'লকে 
যদি টুম্থ সংগীত না বলে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ধারা-অন্ুসারী গণসংগীত নামকরণ 
করা হয়___তা৷ হলে. তাঁর একটা যথার্থ ব্যাখ্যা থাকে। .*আমি পূর্বেই বলেছি টুন্থ 
বিশেষ মাসের বিশেষ কার্কারণের উৎসব, কাজেই আমার বিবেচনায় এই গানগুলিকে 
টুস্থ সংগীত না বলে রাজনৈতিক লোকসংগীত, এন্েলস যাকে বলেছেন 9০111581 
101155018-_তাই বলা বিধেয়? 1১৪ 

অতএব আমরা বুঝতে পারলাম যে অনানুষ্ঠানিক কোন টু্থ গান হয় না__ভাছুও 


১২৩ 


নাঁ। পৌষ পরবের টানেই এ সময়ে ধে গানগুলি দ্বতঃই জন্মলাভ করে, এ সময়েই 
মাত্র গীত হয় তাকেই কেবল টুস্থ গান বলে, গ্রহণ করতে পারি। কারণ টুস্থ অন্থ- 
ষ্টানের প্রাণ তার গান--মার এ অনুষ্ঠানই এই গান ্থষ্টির অবলম্বন ১ দেহ ও 
প্রাণের মতো, এককে বাদ দিয়ে অন্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা বাতুলতামাত্র । 
এই কারণেই আমরা বলেছি যে ঃ টুন উৎসবের প্রধান অঙ্গ তার পুজে! নয়, তার 
সম্পর্কে কোনো ব্রত নয়, বরং তার সঙ্গীত । লোক-সঙ্গীত যে নিরক্ষরগোর্ঠীর সমাজে 
কত শক্তিশালী তার প্রমাণ টুন্ু সঙ্গীত বা টুন্থুর গান। ***সেই গান কোনো পুজার 
গান নয়, ব্রতের গান নয়, আচারমূলক গান নয়, সে গান জীবনের গান। এইখানেই 
টুন্সু উত্সবের বিশেষত্ব । টুন্থ উপলক্ষ মাত্র, জীপনই তার লক্ষ্য? । ১৫ 

এই “জীবন, সামাজিকের জীবন, প্রাণাবেগে উত্তপ্ত জীবন। ট্ুক্থ্গান এই 
জীবনের ইতিহাস, এই জীবনের অন্তর্গত সমাজেব ইতিহাস, বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পর্কের, 
তাদের সংগ্রাম ও সংঘাতের একান্ত বিশ্বাসী দলিল । এগুলি সংগৃহীত করে, তাদেব 
বিষয়-বিন্তাস করে, এক এক স্থান-কাল-পাত্রগত সমাজের মর্মকথাকে ব্যাখ্যা নিষ্কাশিত 
করে গণমানসের ব্বতংস্ফুত শিল্পস্ৃষ্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। এবং 
কেবল তার দ্বারাই টুন্থগানের, শুধু গান বলি কেন, সমগ্র লোকসাহিত্যের যৌবনমর, 
সমাজ সচেতন, দ্বন্দ্ময় বৈজ্ঞানিক বস্তবাদ-গ্রাহ চবিত্রটি পরিস্ফুট হযে উঠবে । 
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টুন ভৎসব ও তার গান প্রসঙ্গে আমবা কি একথাও মনে করতে পাবি ই “তি দেবা 
অক্রবন্নেতাবদ্। ইদং সর্ব যদন্নং তদাত্মন আনাগীরন্ব নোইস্মি্ন আভজস্বেতি--- 
[ বৃহদারণাক, ১. ৩. ১৮-] অর্থই যেই দেবতাব! বললেন, এতাঁবৎ যাবতীয় অন্ন 
গানের দ্বাবাই নিজের জন্য লাভ কবেছে। 
কর। ট্রুসু কি এই অংশভাঁগের অনুষ্ঠান ? 
দ্রষ্টবা ৩নং পাদটীকাব গ্রন্থ । পৃ. ১২০ । 
ভুদদিমিব শ্চেববিন' 
পহ,২০। 


এখন আমাদের যে অম্নেব অংশ ভাগ 


'লেনিন এবং আ।হিতোর জমস্তা? বিংশ শতাবাী, 


স্বামী বাঙালী নাবী জীবনের পবম সম্পদ, একান্ত নির্ভবযোৌগ্য অংশ্রষ হলেও 
বাঁঙীলী নাবী সাবাজীবনে কিছুতেই যেন স্ব।মীব ঘবকে আপন কবে নিতে পাবেন 
নব নববুই বছবেব বৃদ্ধাও ক্্ট হযে আজও নাতি ব। পুত্র বা পৌন্রকে বলে 
থাকেন: «“সংসাবে পডে আম।ব্‌ হাড় ভাজ। ভাজা হযে গেল!" শ্রবীণতম 
বৃদ্ধা “তাদের সংসাব* কেন বলে থাকেন তাব সমাজ মনস্তাত্বিক কাবণ ব্যাখা- 
যাগ্য মনে করতে পাবেন । 


দ্রষ্টব্য ১০ নং পাদটীক । 

দ্রষ্টব্য ৪নং পাদটীকা'র গ্রন্থ । 
ড্রষঈব্য ১নং পাদটীকা ব গ্রন্থ । 
ড্রষ্উব্য ১নং পাদটীকা গ্রস্থ। 


টস উত্সবের সার্ব জনিকতার ধারা 


ডঃ রেবতীমোহন সরকার 


লোকউৎসব মানব-মনের দর্পণ বিশেষ । আনন্দ-মুখর উত্সবের আঙ্গিনায় জন- 
জীবন সার্থকভাবে প্রস্ফুটিত হয়_-উৎসবের গতি-প্রকৃতি জীবনের অস্তরনিহিত ধারাকে 
বেগময়ী করে তোলে । সেই উদ্দায অথচ ছন্দোময় ধার! সমস্ত মলিনতা! ও ক্ষুদ্রতাকে 
ধুয়ে মুছে জীবনকে করে তোলে সার্থক ও অর্থবহ । ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সমষ্তির মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক-ধারা আরও নিবিড হয়, মানসিক সম্প্ক-সুত্রের দৃঢ়তা আরও 
বৃদ্ধিপায়। ভারতের জনজীবনে লোকউতৎসবের অভাব ত নেইই বরং সামগ্রিক 
জীবনচর্যাই লোকউৎসবের ভিত্তিমূলে রচিত হয়েছে বললে তঅততযুক্তি হয় ন|। 
লোকউতৎসবের নানা ধ্যান-ধারনা মানুষের সমাজকে করেছে প্রাণচঞ্চল, 
সমাজ ব্যবস্থাকে করেছে দৃঢ় সংবদ্ধ। কাজেই ভারতীয় মানবজীবন ধাধার 
সম্যক উপলব্ধি করতে হলে লোকউতৎসব-কেন্দ্রিক অনুসন্ধান বিশেষ কার্ধকরী 
হিসেবে প্রতিভাত হয়। বন্যুগের ওপারে কোন এক স্মরণীয় মুহর্তে এক একটি 
উৎসবের শুভম্থচনা হয়েছিল এবং মহাঘুগ ও মহাকালের সীমানা অতিক্রম করে 
এদের গতিশীলতা অঙ্লানভাবে রক্ষিত হয়েছে । তবে এই ব্যাপক ও বিস্তৃত সময়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ মানসের নান! প্রতিফলন এদের সর্বময় সত্তাকে প্রভাবিত 
করেছে । আদিম সমাজের দেশীয় একান্ত আপন (11701861955 ) চিন্তাধারা ও 
সামগ্রিক মানসিকতার পশ্চাৎপটে যে সব উৎসব-অনুষ্ঠান বিকাশলাভ করেছিল 
কালের প্রবাহে তাদের নানা আঙ্গিক পরিবধ্তিত, পরিবজিত অথবা পরিবধ্িত 
হয়েছে । সেই পরিবর্তন প্রবাহ -অনেক সময় এত ব্যাপকতরভাবে ঘটেছে ষে 
উৎসব আঙ্গিকের মূল রূপটি নানাভাবে আচ্ছাদিত হয়েছে । মহাঁকালের গতিপথে 
বিচরণশীল এই উৎসব-অস্ুষ্ঠান পারিপাশ্থিক প্রধান ও বৃহৎ এঁতিহোর (19010109111 
৪1). 0198 08100 ) প্রত্যক্ষ প্রভাবে কখনও অবদমিত হয়েছে, আবার কখনও 
বা! চিরতরে বৃহত্তর পরিমগুলে বিলীন হয়েছে । ভারতীয় জনজীবনের ইতিহাসে 
এই ধরনের আদিম বিশ্বাস ও চিন্তাধারা প্রস্ত বহু আচার-অনুষ্ঠান পরবর্তী উন্নত 
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জনগো্টীর জীবনচর্যার ধারায় উদ্বেলিত হয়েছে । ত্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বহু সীংস্কৃতিক 
রূপরেণু (০৪119810৪10 ) আদিম আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্ধপ্রবেশ করেছে । 
কখনও তা! ধীর গতিতে ম্বত:স্ফৃপ্তভাবেই সংঘটিত হয়েছে--আবার কখনও বা প্রবল 
চাপ স্থষ্টির মাধ্যমে আদিম সাংস্কৃতিক চিন্তাধারার মধ্যে ত্রাঙ্মণ্য ধ্যান-ধারন প্রক্ষিপ্ত 
হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই ফলাফল মোটামুটি একরপই হয়েছে; অর্থাৎ মৌলিক 
বিষয়বস্তটির সম্যক রূপান্তর ঘটেছে। 

ভারতীয় উৎসবসমূহের সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ও বিশ্লেষণে এই ধরনের 
রূপান্তর-করশের গতি-প্রকৃতির একটা বিশেষ মূল্য রয়েছে। ভারতের সামগ্রিক 
ইতিহাস আদিম চিন্তাধারা ও তথাকথিত অগ্রসর জনগোঠীর মানসিকতার ছন্-সংঘর্ষে 
প্রভাবিত। এইভাবেই যখন লৌকিক ধারনা-প্রস্থত অনুষ্ঠানের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য 
চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে তখন স্থষ্টি হয়েছে ছুটি ধারার সংঘাত ও সমন্থয়। 
্রা্মণ্য সংস্কৃতির প্রবল প্রতিপত্তির ফলে যখন আদিম মানসিকতায় তার বিস্তৃত 
ছায়া পডে তখনই তাকে বলা হয় সংস্কৃতকরণ (591751511029801011) | বহ্যুগ ধরে 
কখনও ধীরে কখনও তীব্রগতিতে চলেছে এই সংস্কৃতকরণ | ফলে বু আদিম 
আচার-অনুষ্ঠান ব্রাঙ্গণ্য সংস্কৃতির পোষাক পরে উন্নীত হয়েছে এবং সেগুলি অব- 
লীলাক্রমে উচ্চনর্ণভৃক্ত মানবগোীর ধর্মীয় আঙ্গিনায় প্রবেশলাভ করেছে । এমনি- 
ভাবেই সংস্কৃতকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে বহু আদিম চিন্তাধারা এবং আঁচার-অন্ুষ্ঠান, 
উত্সবের অবস্থান্তর ঘটে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তথা বৃহত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির কুক্ষিগত 
হয়েছে । ভারতীয় উত্সব, আচার অনুষ্ঠানের সমীজ-বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ও 
মূল্যায়নে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এঁতিহ্বের (11015 ৪10. 001:98.0772.01610179 ) লৌকিক ও 
ত্রাহ্ণ্য সংস্কৃতির (701 ৪00 [09100791710 00109 ) এবং আদিম ও 
আধুনিক ভাবধারার (79117010581. 10611) (010100115 ) এই পারস্পরিক 
যুগান্তব্যাপী সংঘাত-সমন্বয়, উপাদানের আদান-প্রদান প্রভৃতির সুচারু বিন্যাসধারার 
উদঘাটন বিশেষ কার্ষকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিককালে আমেরিকার 
ৃবিজ্ঞানীদের প্রত্যক্ষ প্রয়াসের মাধ্যমে ভারতীয় লোকউৎসব ও গ্রামজীবনের এই 
বিশেষ দিকগুলির প্রতি প্রভূত আলোক সম্পাতের মাধ্যমে পুনমূল্যায়নের প্রচেষ্টা 
গৃহীত হয়েছে ৷ সার্বজনিকতাবাদ (1011%51581128107 ) এমনই একটি মাধ্যম 
যার সাহায্যে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ম্যাকিম ম্যারিয়ট (10710 1810190) উত্তর 
প্রদেশের গ্রাম দেবতার সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন করেছিলেন । অপেক্ষাকৃত 
সংকীর্ণ পরিসরে বিকশিত গ্রাম দেবতা ও অনুষ্ঠানের উধ্বগতি এবং ব্যাপকতা প্রাপ্তি 
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যখন ধীরে ধীরে সুবিস্তৃত অঞ্চল ও সামগ্রিক জনঙ্গীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে 
তখনই তাকে সার্ধঙ্গনিকতা বলে অভিহিত করা হয় । 


পশ্চিমবাংলা ও বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কংসাবতী-স্থবর্ণরেখা-দামোদর 
নদী-উপত্যকা অঞ্চলগুলিতে এবং বিস্তৃত অরণাভূমিতে ট্ুস্থ পরবের যে সমারোহ 
পরিলক্ষিত হয় তার সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ এক বিশিষ্ট দিকের 
প্রতি আলোক সম্পাত করে । টুস্থ পরবের পশ্চাৎপট ও এর লক্ষণাবলী নিয়ে বনু 
আলোচনা হয়েছে এবং খুব স্বাভাবিক ভাবেই অন্ুসন্ধানীর] নানাভাবে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছেন। কারোর মতে টুন্থ আদিম চিন্তাধারার প্রকাঁশ, কেউ বলেন ট্ুহ্থ গ্রামীণ 
শন্যোৎসব ছাডা কিছুই নয় । পৌষমাসে অনুষ্ঠিত টুস্থ পরবকে আবার অনেকে পৌষ- 
লক্ীর সমান্তরবপে কল্পনা করেছেন। টুস্থ কিন্ত আসলে একটি আদিম চিন্তাধারার 
প্রতিফলন এবং প্রাথমিক পধায়ে এটি খুব স্বপ্ন পরিসরে বপলাভ করেছিল । বাংল৷ 
বিহার সীমান্ত প্রদেশের অবণ্যভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিম জনজাতি টুক্থ 
উৎসবের প্রবর্তক এবং করুষিজীবী সমাজ ব্যবস্থায় ট্রস্থুকে শন্তের প্রতীক হিসেবে 
কল্পনা করা হয়েছিল | প্রথম পধায়ে টুস্থ ছিল মানুষের সামগ্রিক চেতনার বিকাশ-__ 
বিশেষ একটি ধারনার পশ্চাৎপটে এর আবাধনা চলত । অপেক্ষারুত আদিম 
সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় যে মাটির সরার মধ্যে গোবরের নাঁডু 
বেথে তান্র উপর পিটুলি গোল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। অথবা মাটির উপর 
একটি ছোট গত তৈরী করে তার মধ্যে গোবর দিয়ে ফুল ও মালার সাহায্যে 
সাজান হয়। এখানে গোবরের উর্বরতা ণক্তির প্রতি একটি বিশিষ্ট ধারনার ইঙ্গিত 
লক্ষিত হয়। কোথাও আবার সবার সাথে থাকে রঙ্গীন কাগজের তৈরী চৌদোল। 
তবে বিসর্জনের সময় এই চৌদোলগুলি ব্যবহারের কীতিই সর্বাধিক | টুম্থ উপাসনার 
প্রথম কথাই হল গান। গানের বিষয়বস্ত দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা- 
আকাজ্ষা, ভাব-ভালবাসার কথাতেই কেন্দ্রীভূত। সাংসারিক জীবনের অভাব- 
অভিযোগ, দাম্পত্য কলহ এমনকি স্বামী পরিত্যক্তা কন্যার হৃদয়বেদনার 
কথাও অকপটে টুন্থুর উদ্দেশে নিবেদিত হয়। গানের ভাষা! ও সর 
একেবারেই গ্রামীণ চিন্তধারায় রূপায়িত-_এর মধ্যে মাটির ম্লৌদ1 গন্ধ, বনভূমির মাতাল 
হাওয়া আর নদীর বুকে বর্ধার ঢল প্রতিফলিত ও প্রতিবিষ্বিত হয়। কাজেই 
টুন্থকে আদিম জীবনের মর্মমূলে প্রতিষিত একটি একক হিসেবেই তুলনা করা ঘায়। 
এটি ছিল পাহাড়-অরণ্য-নদী অধ্যুষিত পারিপার্থিকতার হাদয়-নিঃব্ত প্রতীক যার 
গণ্ডী ছিল বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ । টুক্র সামগ্রিক পশ্চাৎপট পর্যালোচন। করলে দেখ! 


১২৬ 


যায় প্রাথমিক পর্যায়ে এর কোন মুতি ছিল না। পরবর্তী কালে টুস্থর নৃরূপতা৷ 
( 4001)701001801017157 ) ঘটেছে । সঙ্গীত কেন্দ্রিক এই বিমূর্ত ( £090900) 
উৎসবটি ধীরে ধীরে মৃত্তিমান হল এবং এই প্রক্রিয়াটি পারিপাখিক উন্নত সমাজধার! 
হতে এত বেশী প্রভাবিত হয়েছে যে ট্ুম্থুর মৃত্তি সাঁধারণ খেলার পুতুলের রূপ 
থেকে শুরু করে লক্ষ্মীদেবীর আকৃতি ও প্রকৃতিতে রূপাজ্রিত হয়েছে। অপরদিকে 
দেখা যায়, টুম্থর উৎপত্তি ও বিকাশের পশ্চাৎ্পটে যে সব কিংব্দন্ী ও আখ্যানগুলি 
রচিত হয়েছে তাদের মধ্যেও অগ্রসর জনগোীর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে । কোন 
কোন ক্ষেত্রে টুস্ুকে মোজাসুজিভাবে ত্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছত্রছায়ায় উপস্থাপন 
কর! হয়েছে-ট্ুন্বর আরাধনায় কোথাও বাঁ সংস্কৃত মন্ত্রেরও প্রয়োগ দেখা গেছে। 
কুষিকেক্দিক আদিম গোঠা এম্াসংগ্রহের কর্মকলান্তি অপনোদনে এবং তার সাথে অবসর 
যাপন ও চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্টে ট্ুস্থকেন্দিক অনুষ্ঠানের প্রচলন করেছিল। পরবত্ত 
কালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিশেষ উপাদানসমূহের প্রত্যক্ষ প্রক্ষেপে পৌষমাসের লক্ষমী- 
পূজোর সাথে একীভূত হয়ে পড়েছে । বাখলা বিহারের এই সীমান্ত অঞ্চলে 
পরিব্যাপ্ত টুস্থর সামগ্রিক ধারা আন্ুপূবিক অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করলে ত্রাঙ্গণ্য 
সংস্কৃতির নানা উপাদানের প্রক্ষেপ অতি সহজেই চোখে পড়ে। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে অবিচ্ছিন্যভাবে সংস্কৃতকরণের ফলে সীমিত স্থানে বিকশিত 
একটি আদিম চিন্তাধারা প্রস্থুত সামাজিক অনুষ্ঠান ধাপে ধাপে উন্নত হয়ে ব্রাহ্মণ 
সংস্কৃতির ছারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে । কোন কোন ক্ষেত্রে সেই সামাজিক অনুষ্ঠান 
ত্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সিংহদ্বার্ন অতিক্রম করে এঁতিহামরী ধর্ম পরিমণ্ডলে (77801601701 
[611810905 91)919 ) স্থান করে নিয়েছে । কালক্রমে একটি বিশেষ গীতৃক্ত ও 
সীমিত আদিম গোষ্ঠী প্রবতিত ও পরিচালিত অনুষ্ঠান সার্বজনিকতা! (010৬6158110) 
লাভ করে আঞ্চলিক রূপ পরিগ্রহণ করেছে । আদিবাসী ও নিয়বর্ণ ভুক্ত গোষ্ঠাদের 
পাশাপাশি উচ্চবর্ণের মানুষেরাও টুক্থুর আরাধনায় নিজেদের নিয়োজিত করেছে। 
সার্বজনিকতাবাদের সমাজ-বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনায় টুন্্ উৎসবের মত এত প্রকট 
ও বাস্তব উধাহরণ বুঝি আর নেই! এই উত্সবের প্রতিটি স্তরের খু*টি-নাটি ঘটনা, 
বিভিন্ন আচার-আচরণ, ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যবহারপ্রণালী এবং তার সাথে গ্রাম, 
অঞ্চল ও প্রাকৃতিক বিভাজন ভিত্তিক সাদৃশ্ঠ বৈসাদৃশ্ঠের ধার! পুজ্কানুপুঙ্থভাবে 
বিশ্লেষণ করলে ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষুদ্র ও বৃহৎ এঁতিহের পারস্পরিক ক্রিয়! বিক্রিয়ার 
ব্যাপক রূপটি প্রতিভাত হবে। এই ক্রিয়াকাণ্ডের পশ্চাৎপটে ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে 
সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানটির সার্বজনিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে তাকে বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত করে 
তুলেছে। 


১২৯) 


